HIRER PAHAR Rs. 8/- 


প্রথম প্রকাশ 
by ANIL BHOWMIK. 


বৈশাখ, ১৯৭৯ 


মে; ১৯৭৪ 
Published 05 


UJJAL SAHITYA MANDIR 
C-3, College Street Market. 
Calcutta. 700007 (Ist floor ) 


সপ্থম মুদ্রণ 
আশ্বিন, ১৩৯৩ 
অক্টোবর, ১৯৮৬ 


প্রতিষ্ঠাতা £ 
শরৎচন্দ্র পাল 
কিরীটিকুমার পাল 


প্রকাশিক] : 

সুপ্রিয়া পাল 

উজ্জল-সাহিত্য-মন্দির 

সি-৩ কলেজ দ্বীট মার্কেট ( দ্বিতলে ) 
কলিকাতা-৭০০০০৭ 


মুদ্রাকর ঃ 

তাপস সাতরা ত করা হাতে 
সন্তোষী প্রিন্টার্স ৮565 
৪৩ বি, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, 

কলিকাতা-৯ 


প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ Jey এ 
নারায়ণ দেবনাথ ১৪6০৯ ই, ৬ 5 ১৪ 


পরিকল্পনা 0 
 দিব্য্যাতি পাল 


আট টাক। 


সোনার বাব ( শান্তনু ভৌমক ), 
সোনার মন্তা (নান্দনী ভৌমিক ), 
তোমাদের দিলাম । 
‘বাবা 


নিবেদন 


বর্তমান উপন্যাসের কিছ; অংশ রচনায় একটি বিদেশী 'িন্র-কাঁহনীর.সাহাষ্য নিয়োছ। 
তাও হ:বহ; অনসরণ করান । সেটুক; সাঁজয়োছ নিজের চিন্তাভাবনা অন্যষায়ী। 


“হীরের গাহাড়ে”র গুব্তাঁ অধ্যায় “সোনার ঘন্টা” । তবে..কাহিনী হিসেবে 


দ;টোই ভিন্ন। যেট;কু যোগ আছে, সেটুকু বর্তমান উপন্যাসের প্রথম প্রদত্ত! ‘কানা 
সূত্ৰ’ পাঠ করলেই জানা যাবে । 

এই উপন্যাস প্রকাশকালে যার কথা আমার সবচেয়ে বেশী মনেপড়ছে,শতান হলেন 
“শিদিকতারা” পাকার পরলোকগত কর্ণধার “ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার । শদুধদ উৎসাহই নয়, 
তাঁর পাঁিকায় ধারাবাহিক লেখবার স্যুযোগও-বতনি করে 'দিয়েছিলেন। তাঁরকাছে আমার 
অশেষ ঝণ। 

শিকতারায়? রানা হৰুভাবে বেরযবোর সমর অনং্য-পাঠক-াঠিকা প্রবোগে লেখাটা 
_ বই আকারে প্রকাশ করতে অন[রোধ করেছিলেন। 


মে, ১৯৭৯ অনিল ভৌমিক 


DD? ABS ৮ 


॥ কাহিনী সুত্র ৷৷ 


ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে ফ্রান্সিস । ছোটবেলা থেকেইগুশুনে আসছে ডাকাত পাদ্রীদের" 
তৈরী সোনার ঘণ্টার গন্প। 'দনে তারা পাদ্রীর কাজকর্ম করত। রাত হলেই শুধু 
ডাকাতের পোষাক পরে ঘোড়ায় চড়ে বেরুতো সোনা ডাকাত করতে। এইভাবেই একটা 
বিরাট সোনার ঘণ্টা তৈরী করে ভ্মধ্যসাগরের এক নির্জন দ্বীপে ওরা সেই সোনার ঘণ্টা 
রেখে এসোঁছল। ফেরার পথে জাহাজভ্যাব হয়। মাত্র একজন ডাকাত পাদ্রী বেচে 'ছিল। 
সে দ:’টো মোহরে কঃদে রেখোঁছল সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়া ও ফিরে আসার নক্সা । 

বড় হয়ে এই সোনার ঘণ্টার সন্ধানে বেরূলো ফ্রান্সিস। কুরাশা-ঝড় আর ভবো- 
পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ওদের জাহাজ ভেঙে টুকরো-ট:করো হয়ে গেল। কোনরকমে প্রাণ. 
বাঁচল ফ্রান্সিসের। ভাসতে-ভাসতে আমদাদ নগরের কাছে এক মরুভূমিতে গিয়ে উঠল । 
সেখানে মর-দসদের দলে পরিচয় হল ফজলের সঙ্গে । মর্দস্যদে: দল থেকে পাঁলিরে- 
আমদাদ নগরে এল । সঙ্গে সুলতানা মাদ্রা নেই। ক করে? ফজল ওর কাছ থেকে বিদায় 
নেবার সময় দটো মোহর দিয়োছল। তারই একটা বিক্রী করে দিয়ে খেতে গেল এক 
সরাইখানায়। সেখানে মকবুলের সঙ্গে পারচিত হয়েই শুনল হারের পাহাড়ের গল্প । 

এদিকে আমদাদ নগরের সুলতান ফ্রান্সের কাছ থেকে জানতে চাইলেন সোনার ঘণ্টার 
হাঁদশ। না বললে ফ্রান্সিসকে অন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ ফ্রান্সিস শুধু সোনার 
ঘন্টার বাজনাই শুনেছে, চোখে দেখে দন । কিন্তু সুলতান সে কথা বিশ্বাস করলেন না। 
বন্ধ ফজলের বুদ্ধিতে সুলতানের কারাগার থেকে পালয়ে দেশে ফিরে গেল। 

কিন্তু ফ্রান্সিসের জীবনের স্বপ্ন সোনার ঘন্টা সে খুজে বের করবেই। পণ্টাশজন 
সাহসী বদ্ধ নিয়ে সে আবার এলো সোনার ঘণ্টার খোঁজে । আবার কুয়াশা-ঝড়ের পাল্লায় 
পড়ে অবো পাহাড়ের ধাক্কা খেয়েও জাহাজটা বেচে গেল। আবার এলো আমদাদ নগরে। 
সংলতান সবাইকে বন্দী করলেন। ফ্রান্সিসের ফাঁসির আদেশ হ'ল। এবারও বন্ধু 
ফজলের সাহায্য ফ্রান্সিস বেচে গেল। হাঁতমধ্যে ফ্রান্সস জেনেছে সেই মোহর দ7'টোয় 
আঁকা নজ্সার কথা । কিন্তু তার একটা যে বিবরণ করে য়েছে, অন্যটা মকবুল চুরি করেছে। 
ফজলের কাছে পাওয়া গেল সেই মোহর দু'টো যে কাগজে জড়ানো ছিল, অস্পষ্ট নক্সাটাও 
তারই হাঁদশ বুঝে নিয়ে সে সূলতানকে নিয়ে গেল সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে । 

সোনার ঘণ্টা নিয়ে সুলতান আমদাদ নগরে ফিরে এলেন । তান যে কথা দয়োছলেন 
সোনার ঘণ্টা পেলে সব ভাইকিংদের মুক্তি দেবেন, সে কথা তান রাখলেন না। বন্দী 
অবস্থায় জ্রান্সসদের আমদাদ নগরে নিয়ে আসা ইল। এঁদকে ভাইাকংদের রাজা ও মন্ত্র 
ফ্রান্সিসদের খংজতে খঃজতে আমদাদ নগরে এসেছেন। তারা সুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধে 
হারিয়ে দিয়ে আমদাদ দখল করে নিয়েছেন, এ সংবাদ সুলতান জানতেন না। সূলতানের 
সঙ্গে ভাহীকংদের যুদ্ধে সুলতান হেরে গেলেন। সেই সময় রান্তা দিয়ে সোনার ঘণ্টাটা 
আনা হল গাড়ীর চাকা ভেঙে গড় গিয়ে পড়ল ফ্রান্সদের সঙ্গে যকধ্রত সুলতানের 
গায়ে” ষ্ঠ হয়ে'সলতান মারা গেলেন। আমদাদের নতুন সুলতান হ'ল ফজল । 

ইতিমধ্যে মকবুলের সঙ্গে ফ্লান্সিসের দেখা হয়েছে। ফ্লান্সিস মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে 
দেশের দিকে চলল। আসলে সে মকবলের কাছে শোনা হীরের পাহাড়ে যাবার জন্যেই 
সকলকে সঙ্গে নল। শর হ’ল ফ্রান্সের ‘হারের পাহাড়” অভিযানের ক্াহনী। 


হীরের পাহাড় : 


ফজল সুলতান হল। আমদাদ নগর জুড়ে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা চলল সাতদিন ধরে। 
ভাইীকিংদের রাজা, মন্ত্র, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা সকলেই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল । 

সাতাঁদন পরে আনন্দ-উৎসব শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা । আমদাদ বন্দরে 
ভাইকং-রাজার তিনটে জাহাজ তৈরী হল। জাহাজগুলোর কিছু মেরামাঁতর কাজ ছিল, 
তাও শেষ হল। যে কাঠের পাঠাতনে সোনার ঘণ্টাটা রাখা হয়েছে, সেটা একটা জাহাজের 


. পেছনে কাছ দিয়ে বাঁধা হল। রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস, তার বন্ধুরা, আর সব সৈন্যরা সবাই 


জাহাজে উঠল। ফ্লান্সস ফজলকে অনুরোধ করল, মকবুলকে যেন তার সঙ্গে যেতে 
দেওয়া হয় । ফজলের আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই, কিন্তু মুশীকল হল ভাইকিংদের 
রাজাকে নিয়ে । তিনি বিদেশী বিধমাঁ মকবুলকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজি হলেন 
না। ফ্রান্সিস রাজামশাইকে বোঝাল--মকবুল মানুষ গহসেবে খুবই ভাল। তার দায়িত্ব 
ফ্রান্সিস নিজেই নিল। রাজা আর আপাঁত্ত করলেন না। ফ্রান্সিস তাদের নৌকোটা 
একটা জাহাজের সঙ্গে বেধে নিল। এই নৌকোটাতে করেই বিরাট লম্বা কাছ নিয়ে 
ফ্লান্সসরা কুয়াশা-ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বিপদ পার হয়ে সোনার ঘণ্টা আনতে পেরে- 
ছিল । সবাই এ নৌকোটার কথা ভূলে গিয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সিস তা ভোলে নি । নৌকো- 
টাকে বরাবর নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বেধে রেখোঁছল। আসল কথা, ফ্রান্সিস আবার 
পালাবার ফকির খুজাছল। নৌকোটা থাকলে জাহাজ থেকে পালানো সহজ হবে। 
ফ্লাম্সিসের এই পালানোর ফদ্দীর কথা কেউ জানত না, জানত শুধু ফযান্সিসের বন্ধু 
হ্যার। নৌকো করে জাহাজ থেকে পালিয়ে আফকায় নামা যাবে। 

তা যাবে। কিন্তু সেই পাহাড়টাতে যেভাবে ধস নেমোছল, তারপর এখন যে 
ওটার কী অবস্থা হয়েছে 

পাহাড়ের অবস্থা যাই হোক, হীরেটা তো আর পালাবে না? 

হু, ‘কিন্তু আমাদের তো প্রথমে ওঙ্গালির বাজারে যেতে হবে । অনেকটা পথ । 

-তাই যাব আমরা ৷ 

বেশ আমার কোন আপত্তি নেই। 

মকবুল, তুমি হবে গাইড । আমাদের পথ দেঁখয়ে নিয়ে যাবে। 

_বেশ। 

ফয়ান্সস বলল--মকবুল সমস্ত ঘটনাটা আর একবার বলো তো । 

_কোন ঘটনা ? 

_ সেই হীরের পাহাড়ের সন্ধান তুমি কীভাবে পোয়াছলে। কাঁ ঘটেছিল সেখানে । 

কেন? তোমাকে তো সব ঘটনাই বলোছলাম। 

__ আবার শুনতে চাইছি। ঘটনাটা আবার শুনলে বুঝতে পারব, ওখানে যে হণরেটা 
ছল, সেটার কী হল । 

বেশ, শোন; বলে মকবুল বলতে আরম্ভ করল-আমি কাপে বিকার ধান্দায় 
'গয়োছলাম ওঙ্গালতে ৷ জায়গাটাতে তেকরুর বন্দর থেকে যেতে হয়। আমি ঘোড়ায় 


হী. পা-১ 
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টানা গাড়ীতে যাচ্ছলাম ৷ হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা রান্তায় পাথরের সঙ্গে লেগে গেল ভেঙে। 
কাছেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম । -কামারটার নাম বুঙ্গা। ওই আমাকে প্রথম 
সেই অদ্ভূত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড় । গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝা-মাঁঝ জায়গায় রয়েছে একটা গৃহা। দুর 
থেকে গাছ-গাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গডহাটার সমান্তরালে এসে সূর্যের আলো 
সরাসাঁর গয়ে গ্হাটায় পড়ে । তখনই দেখা যার গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের 
পাতায়, ভালে-ঝোপে এক অদ্ভূত আলোর খেলা । আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো 
ঠিকরে আসে, তেমান রামধন;ুর রঙের মত চিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গহাটা 
থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা । ধ'রে নিয়েছে ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা । 
ভতপ্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ 
জানতে ওঁদকে পা বাড়াতে সাহস করে ি। 

--আচ্ছা, এই আলোর খেলা সারাদন দেখা যেত ? ফানসস জানতে চাইল। 

উহ সর্ষের আলোটা যতক্ষণ সরাসার সেই গহাটায় গিয়ে পড়ছে, ততক্ষণই শুধ । 
তারপর আবার যে-কে সেই। 

সেই কামার বডঙ্গা সেক এর কারণ জানতে পেরৌছল ? 

না, ও গৃহাটায় গিয়ে দেখে নি-_-তবে অনুমান করোছিল। বুজ্জা বলৌছল--এ 
আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হ'য়েই যায় না। ও নাক প্রথম জীবনে 'কছযদন 
এক জহুরার দোকানে কাজ করেছিল। হারের গায়ে আলো পড়লে সেই আলো কীভাবে 


ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আম তো বুজ্গার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক 
হ'য়ে গয়োছলাম। 


_কেন? 
ভেবে দেখ ফ্না'সস-অত আলো 
খেলা দেখোঁছলাম-_মানে, ভেবে দেখ 
_তারপর ? 


-অরপর একাদন দাঁড়-গাঁইীত এসব 'নয়ে পাহাড়টার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম । যে 


করেই হোক, সেই গড়ার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পেণছে 
আক্কেল গুরুম হ'য়ে গেল। নাচ থেকে গা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। কিছু 
ঝোপ-বাড়, দ'একটা জঙ্গলী গাছ, আর লম্বা-লম্বা 


আর কিছুই নেই। নিরেট পাথুরে খাড়া গা। 


মানে, আম তো পরে সেই আলো আর রঙের 
_হীরেটা কত বড় হলে অত আলো 'ঠিকরোয় । 


বুনো ঘাস ছাড়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে 
কামার ব্যাটা বেশ ভেবোচন্তেই এসেছে 


পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দাঁড় ধারে নামা যাবে। একট; 


শর করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মন্ত বড় পাথরে দাঁড়র একটা মূ - 

Ee ৭ দাঁড়র একটা মুখ বাঁধলাম। 
তারপর দড়ির অন্য মুখটা ঝযলরে দিলাম। দাঁড় মুখটা গৃহার মুখ পর্যন্ত পেঁছল 
কিনা, বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দাঁড় ধরে ঝুলে পড়লাম । দাঁড়র শেষ মুখে পে'ঁছে 
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'দেখি, ।গৃহাটা “তখনও অনেকটা নীচে । সেখান থেকে বাঁক পথটা গাছের ভাল, গাড়, 
লতাগাছ এসব ধরে-ধরে শ্যাওলা-ধরা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে একসময় 
গঢ়হাটার মুখে এসে দাঁড়লাম। বুঙ্গাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল । ও যে বাদ্ধমান, 
সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে । বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরও দাঁড় বেধে নিয়ে 
পঢ়রোটাই দাঁড় ধরে এসেছে । পাঁরশ্রমও কম হয়েছে ওর । 

_তারপর ? 'ফ্রান্সস জিজ্ঞেস করল। 

_ দু'জনেই গৃহাটায় ঢুকলাম । একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গহাটার মধ্যে । 
সেই আলোয় দেখলাম, কয়েকটা বড়-বড় পাথরের চাঁই--তারপরেই একটা খাদ থেকে উঠে : 
আছে একটা ঢিবি । ঠিক পাথুরে টিবি নয়। অমস্‌ণ এবড়োখেবড়া গা--অনেকটা জমাট 
আলকাতারার মত । হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শন্ত । সেই সামান্য আলোয় টিবিটার যে ‘ক 
রঙ, ঠিক বুঝলাম না। তবে দেখলাম ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন কেউ পটতে 
রেখে দিয়েছে। ব্যঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছটানো বড়-বড় 
পাথরগদ্ুলোর ওপর একটা ছঃচোলো-মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে ভাঙা টকরোগদুলো মনোযোগ 
দিয়ে পরীক্ষা করে দেখাঁছল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে "দিচ্ছিল । আম ব্যঙ্গাকে 
ভাকলাম--ব্যঙ্গা দেখতো এটা কিসের ঢিবি ? বুঙ্গা কাছে এল । এক নজরে এ এবড়ো- 
খেবড়ো িবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই। 
ঠিক তখনই সূর্যের আলোটা সরাসাঁর গৃহাটার মধ্যে এসে পড়ল । আমরা ভীষণভাবে চমকে 
উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো িবিটায় যেন আগুন লেগে গেল । জলন্ত উল্কাপিণ্ড 
যেন। সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছ্ারণ ! সমস্ত গঢহাটায় তাঁর চোখ ঝলসানো আলোর 
বন্যা নামল যেন। ভয়ে-ীবস্ময়ে আম চীৎকার করে উঠলাম-_ব্যঙ্গা শীগাঁগর চোখ ঢাকা 
দিয়ে বসে পড়-নইলে অন্ধ হয়ে যাবে । 

দ'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম । কতক্ষণ ধরে সেই তীর, তীক্ষ চোখ-অন্ধ- 
করা আলোর বন্যা বয়ে চলল, জান না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ 
খুললাম । কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারাদকে। অসীম নৈঃশব্দ । 
হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বানয়ে কান্না । অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে 
কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে ব্ঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট 
শুনলাম । .ও দেশীয় ভাষায় বলছে_-অত বড় হীরে--আমার সব দঃঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে 
আম কত বড়লোক হয়ে যাব। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও 
কাঁদতে শুর করেছে । অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম । আন্তে-আন্তে অন্ধকারটা চোখে 
"সয়ে এল। বুঙ্াকে বললাম-_এসো, আগে কিছ; খেয়ে নেয়া যাক। 

কিন্তু কা'কে বলা! ব্যঙ্গা তখন ক্ষধাতৃষ্ণ ভূলে গেছে। হঠাং ও উঠে গেল 
'টাবটার দিকে । হাতের ছংচলো হাতুঁড়টা দিয়ে আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে । 
টুকরো-টুকরো হারে চারিদিকে ছিটকে পড়তে লাগল । হাতুঁড়র ঘা বন্ধ করে বলা হীরের 
টকরোগডলো পকেটে পরতে লাগল তারপর আবার ঝাঁপয়ে পড়ল হাতুড়টা নিয়ে । 
আবার হারের টুকরো 'ছিটকোতে লাগল ৷ আম কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম ৷ 
কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে। 

তারপর ? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল। 
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একবার বুজ্গা করল এক কাণ্ড ! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা বড় পাথর তুলে নিল ॥ 
তারপর দ:'হাতে পাথরটা ধরে হাঁরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যাঁদ একটা বড় টুকরো 
ভেঙে আসে । কিন্তু হারে ভাঙা কি অত সোজা ? সে কথা কা'কে বোঝাব তখন? ও 
পাগলের মত পাথরে ঘা মেরেই চলল । ঠক্‌_ঠক পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রাতধ্ীনত হতে 
লাগল গুহাটায়। হঠাৎ. 

_কীহলঃ 

_-সমন্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভেতরে শুনলাম, গন্ভীর গুড়গনুড় শব্দ ॥ 
শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ । শব্দটা এল 
পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। বিরাটশীবরাট পাথরের চাহ ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, ‘যে কোন 
কারণেই হোক. পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের গ্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপান্ত। 
এখন আর ভারবার. সময় নেই, গুহা ছেড়ে পালাতে হবে, অবলম্বন একমান্ সেই দাঁড়ুটা। 
ছ:টে গিয়ে দাঁড়টা ধরলাম । টান তেই দোখ, ওটা আলগা হয়ে গেছে। বুঝলাম, যে 
পাথরের চাইর়ে ওটা বেধে এসোঁছলাম সেটা নড়ে গেছে। এখন দাঁড়টা কোন ঝোপে বা 
গাছের ডালে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম । যা ভেবৌছ তাই । দাঁড়র 
মুখটা ঝূপ্‌ করে নাচের দিকে পড়ে গেল। এক মূহনূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে 
ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। পায়ের নীচের মাট দুলতে 
শারদ করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাঁড় 
দাড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেধে ফেললাম । এখন দাঁড় ধরে নামতে হবে । 
কিন্তু বগা? ওাঁক সত্যই পাগল হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটছে, বঙ্গার কোনো হংশও 
নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলেছে। ছটে গিয়ে ওর দহাত চেপে ধরলাম-_ব্য্গা শীগাঁগর 
চল্‌-_-নইলে মরাব । 

বস্তুকে কার কথা শোনে । এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে 
থামাতে গেলাম । এবার ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছ:চলো-মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল । 


আবার একট থেমে মকবুল বলতে লাগল 
রা Le রর মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধ্লো ঝুরঝুর করে পড়তে শুরু করেছে। 
করলে আমও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবো। পাগলের মত ছুটলাম গঢ়হার মুখের 


bs নাছির আৰ এসে দাঁড়টা ধরে কীভাবে নেমে এসোছলাম, আজও জান 
মির পাউাদিন ধরে শন বুনো ফল আর টিতে লাগলাম 

র ঝণরি জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম । 

গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম । নি 
তারপর যোদন ওক্গাঁলর বাজারে এসে হা 


ভুত দেখার মত চমকে উঠোঁছল । নর দেখে 

টের গলপ শেষ হলে ফ্রান্স উঠে দাড়িয়ে ঘর পায়চারী করতে লাগল । এক- 
ৰ বা টা ছে যত হলে মাতে ক লা এক- 
_তেকরুর বন্দরে নামতে হবে। : যর 


পম 
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--এই জাহাজগুলো.ক সেই বন্দর হয়ে যাবে। 
--না। তেকরুর বন্দর পাঁশ্চম আফ্রিকায় । 
ফ্লান্সস এবার হ্যারির দিকে তাকাল। বলল-হ্যার, একট; বযাদ্ধ-টাদ্ধ দাও । 
হ্যার হাসল--তোমার ব্দাদ্ধ আমার চেয়ে কিছু কম নয়। 
তবু তুম কিছু বল। 
--কী আর বলব ! আমাদের ছোট নৌকোটায় করে জাহাজ থেকে পালাতে হবে । 
_কখন£ ফ্রান্সস জিজ্ঞেস করল । 
আর দু-তিন দিনের মধ্যেই জাহাজটা উত্তর আফ্রিকার ধার ঘে'সে যাবে। তখন 
বনৌঁকোটায় উঠে পাঁলয়ে গিয়ে উত্তর আ'ফ্রকায় নামব আমরা । 
তারপর ? 
-সেখান থেকে তেকরুরগামী জাহাজে করে আমরা তেকরুর যাব । 
_বেশ। ফ্রান্সিস আবার পায়চারী করতে লাগল। তারপর থেমে বলল - তাহ'লে 
পরশ রাতে ঠিক এ সময় মকবুল এখানে আসবে । তারপর পালাব । 
মকবুল চলে গ্রেল। হ্যারও বিছানায় শুয়ে পড়ল । কিছুক্ষণ পরেই ওর নাক 
ডাকতে শুর করল । কিন্তু ফ্রান্সসের চোখে ঘুম নেই। শ;য়ে-শুয়ে ফ্রান্সস হিসেব 
করতে লাগল - কতটা খাবার-দাবার, খাওয়ার জল, আর কী-কী নিতে হবে। 
# # রং 4 
পরের দিন । ' ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চাঁর করছিল । তখনই দেখা ভাইকংদের রাজার সঙ্গে । 
রাজা হেসে ডাকলেন--ফ্রান্সস ? 
--আজ্দে বলুন । 
হারের পাহাড়ের ভূত মাথা থেকে নামল ? 7 
. ফ্রান্সিস নিরীহ ভাঙ্গতে বলল--ওসব ভেবে আর কী করব ?- আপান তো একটা 
জাহাজ দিলেন না। 
_-ওসব ভাবনা ছাড় । এখন সোজা বাঁড়তে। 
_বেশ। 
রাজামশাই চলে গেলেন । ফরান্সস আবার নিজের ভাবনায় মগ্ন হল। দ;শাদন 
মাত্র হাতে। এর মধ্যে ফ:ান্সস অনেক খাবার-দাবার একটা প্যাঁকং বাক্সে পরল ৷ একটা 
বড় কঃজো ভরত খাবার জল, দাঁড়, আর দুটো তরোয়াল সব নিজেদের কৌবন ঘরে জমা 
করল। 
{তন দিনের দন গভীর রাতে মকবুল এল । অনেক রাত হয়েছে তখন। ধরাধার 
করে [তিনজনে মিলে খাবারের বাজসটাকে জাহাজের ডেক-এ তুলল ৷ তারপর ওটাকে নিয়ে 
এল জাহাজের হালের কাছে । আকাশে চাঁদের আলো । ফ্রান্সস দেখল, ওদের নৌকোটা 
‘ঢেউয়ের দোলায় দুলছে । : হালের সঙ্গে কাছ দিয়ে বাঁধা । ফ্রান্সিস কাঁছটা টেনে নৌকো- 
টাকে কাছে নিয়ে এল । তারপর খাবারের বাক্সটা দাঁড় দিয়ে বেঁধে আন্তে-আন্তে নৌকোটার 
মাঝখানে নামিয়ে দল । এবার ফ্রান্সিস দাঁড় ধরে ঝূলতে-ঝুলতে নৌকার ওপর নেমে 
এল । তারপরেই নেমে এল হ্যারি । মকবুল জলের ক:জোটা দড়িতে বেধে বঢ়ুলিয়ে দল । _ 
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ফ্রান্সিস কঃজোটা ধরে নৌকায় নামিয়ে নিল। এবার মকবুল দাঁড় ধরে নেমে এল ॥ 
সবাই তৈরী হল এবার। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা তরোয়ালটা খুলে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা 
নৌকার কাছিটা কেটে ফেলল । নৌকোটা, 
একবার পাক খেয়ে ঘুরে অনেকটা সরে 
এল । জাহাজটা আন্তে-আন্তে দুরে সরে 
যেতে লাগল । চাঁদের আলোয় বেশ কিছুক্ষণ. 
জাহাজটাকে দেখা গেল । তারপর আর দেখা 
গেল না। জাহাজ থেকে ওরা তখন অনেক 
দুরে চলে এসেছে। চারাঁদকে শুধু জল আর 
জল। জলে ছোট-ছোট, ঢেউ। চাঁদের 
পাঠাতনে শুয়ে পড়ল । 'কছক্ষণের মধ্যেই 
ঘুমিয়ে পড়ল ওরা । ফ্রাদ্সসের চোখে ঘুম 
নেই । সে নৌকো বাইতে লাগল । ফাস, 
আমদাদ বন্দরে নৌকোটার মেরামাত 
কাঁরয়ৌছল। তখন একটা কাঠের মাচ্তুলও 
লাগয়ে নিয়েছিল পাল খাটাবার জন্যে ॥ 
হাওয়ার জোর নেই তেমন। কাজেই 


তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল ৷ 


ফনাম্সস পাল খাটায় নি। বৈঠা 'দিয়ে। নৌকো বাইতে লাগল। সারা রাত ফয়ান্সস 
নৌকো বইতে লাগল । ভোরের দিকে জোর হাওয়া ছুটল । ফান্সস হাওয়ার দিকটা 
অনুমান করল। ঠিকই আছে। হাওয়া দক্ষিণমুখো বইছে। ফযান্সিস পাল খাটাল। 


হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠলো । নৌকো তরতর জল কেটে ছুটল । ফান্সস পালের 


দড়ি-দড়া হালের সঙ্গে বেধে হযারির পাশে এসে শুয়ে পড়ল। পূর্বাদকে তাকিয়ে দেখলো 
আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে । মাথার 


ও আন্তে-আন্তে আকাশের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে । সূর্য উঠতে বেশী দেরী নেই। 


0185) 
বশির ভেঙে গেল। চোখ কচলাতে-কচলাতে ফর্মান্সস উঠে 
খাবার খেয়ে নাও ফলা হয়ছে রোদের তেও বাড়ছে। হ্যা ডাকল--সকালের 

যে ৷ ফণাদ্সস সমদ্রের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল । তারপর খেতে বসল। 
হার বলল--কাল সারারাত বোধহয় ঘুমোও দন 
ফআানসস হাসল। হ্যা বললো-_হাঁসর কথা নয় ফ্ান্সস। 
শি করলে ওজাির বাজারে আর ইহজন্মে পেণঁছতে পারবে না। 
_ কিন্তু আফুকার উপকূলে 


এলে যেখানে হোক, আমাদের পেশছ 
_তাই বলে রাত জেগে নৌকা বাইতে হবে তেরে 


ঢা ? হ্যার অবাক চেখে ফ্রান্সের দিকে 


এভাবে রাত জাগতে, 
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ফযান্সিস হেসে বললে-_কতাঁদনের খাদ্য আর জল আমাদের সঙ্গে আছে জানো ? 

_না। 

_ মাত্র চার দিনের । এই চার দিনের মধ্যে আমাদের মাটিতে পৌছোতে হবে। 

_চারাদন যথেষ্ট সময় । এর মধ্যে আমরা ঠিক পৌছে যাব। 

_তত 'নীশচন্ত থাকা ভাল নয় হ্যার। ফ্রান্সিস বলল। সে দেখল, পাল গুটিয়ে 
ফেলা হয়েছে। নৌকো একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারকে জিজ্ঞেস করল--পাল 
গুটিয়ে ফেললে ফেন ? 

__ দেখছো না, হাওয়া পড়ে গেছে। 

_ তাহ'লে বৈঠা বাইতে হবে। 

আমরা বাইছি। তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর, পারো একট; ঘুমিয়ে নাও ৷ 

__বেশ। ফ্রান্স কাঁধে ঝাঁকান দিয়ে বলল। 

ফ্রান্সন নৌকোর পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রোদ । হাত দিয়ে চোখ ঢাকা 
দিল । বেশ বঝির-বঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, জলে বৈঠা চালাবার শব্দ উঠছে-_ছপ্‌ ছপ্‌। হ্যাঁর 
আর মকবুল কথা বলছে। সমুদ্রে বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ফ্রান্সিস 
কাত হয়ে শ:লো ৷ রাত জাগা চোখ ঘুমে জাড়িয়ে এল ৷ 

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ফ্লান্সিস ধড়মড় করে উঠে বঙ্গল। দেখল, বেশ বেলা হয়েছে। 
মকবুল বৈঠা বাইছে। হ্যারি খাবার-দাবার প্লেটে সাজাচ্ছে। 

খেতেখেতে ফ্রাণ্নস বলল-_হ্যাঁর, নিশানা ভূল হয় নি তো? 

_ কী করে বলি, তবে দাক্ষণাদক নিশানা করেই তো নৌকা চালাচ্ছি। 

দেখা যাক। 

বেলা পড়ে এল। পাশ্চমাদক লাল হয়ে উঠন। আন্তে-আন্তে সূর্য অন্ত গেল। 
চারাদক অন্ধকার করে রান্র নামল। রািরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্স বৈঠা নিয়ে 
বসল। আজকেও হয়ত সারারাত বৈঠা বাইতে হবে। হাওয়ার জোর বাড়ে নি এখনও ৷ 
হ্যার আর মকবুল পাঠাতনে শদুয়ে পড়ল । বেশ কয়েকঘণ্টা কেটে গেল । আন্তে-আন্তে 
হাওয়ার জোর বাড়াতে লাগল ৷ কপাল ভাল--হাওয়াটা দাঁক্ণমুখো। ফ্রান্সিস পাল 
বেধে দিল। হাওয়ার জোরে পাল ফুলে উঠল। নৌকো চলল দ্রুতগাঁততে । কেমন 
শীত-শীত করছে। ফ্রান্সিস কম্বল জড়িয়ে পাঠাতনের একপাশে শুয়ে পড়ল। কিন্তু 
ঘুম আসতে চায় না। নানা চিন্তা মাথায়। তেকরুর বন্দরে কী করে পে'ঁছানো যাবে। 
সেখান থেকে ওঙ্গালর বাজারে। তেকরুর বন্দরে পেঁছতে পারলে ওঙ্গালির বাজারে 
যাওয়ার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মাটির তো দেখা নেই । আগে তো আফ্রিকার 
উপকূলে পেশছোতে হবে, তারপর তো তেকরএর যাওয়া । হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ল । 
বাবার কথা । ওর এইভাবে জাহাজ থেকে পাঁলয়ে যাওয়ায় বাবা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন 
না। তারায় ভরা কালো আকাশের 1দকে তাঁকয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল া 

এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল । তিনদিন কেটে গেল। নৌকো চলছে তো চলে- 
ছেই । মাটর কোন চিহমান্র নজরে পড়ছে না। চিন্তায় ওদের মুখ শ্যাকয়ে গেল। 
তাহ'লে ক দিক ভূল হয়ে গেল ? নৌকোয় যা খাবার-দাবার মজত আছে টেনেটনে আর 
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দুটো দিন চলতে পারে। তারপর ? খাদ্য নেই জল নেই। দিনে রোদের প্রচণ্ড তেজ 
রাত্রে ঠাণ্ডা । উপোসী শরীরে আর কতদূর যেতে পারবে ওরা ? কতক্ষণই বা নৌকো 
বাইতে পারবে ? 

চার দিন কেটে গেল । পাঁচ দিনের দিন রাত্রে অবাশষ্ট খাদ্য আর জল ওরা খেল না। 
একেবারে উপোস করে রইল। পরের দিনটা তো চালানো যাবে। পরের দিন গেল আধ- 
পেটা খেয়ে । তারপরের দিন একেবারে উপোস। এক ফোঁটা জল নেই । খাদ্যও না। 
উপোসী শরীর নোতিয়ে পড়ে। বৈঠা বাইবার শান্ত নেই। পাল বেধে দিল। নৌকা 
যেদিকে খুশী চলল। ওরা নিজবের মত পাঠাতনে শুয়ে রইল। স্য যেন আগুন 
বর্ষণ করে সারাঁদন। ওরা দিনের বেলা জামা খুলে রাখে শুধ রাত্রে জামা গায়ে দেয় । 
ওদের গা পোড়া তামার মত হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শ্দাকয়ে যায়। কিন্তু এক- 
ফোটা খাবার জল নেই। তৃষমর জালা সহ্য করতে না পেরে মকবুল সমুদ্রের জলই খেয়ে 
নিল। কিন্তু খাল পেটে এ নোনতা জল--পেটে পাক য়ে বাঁ উঠে আসে । শরীর 
আরো অবসন্ন করে দেয়। > 

হঠাৎ আকাশের কোণায় কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে 
গেল। একট; পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল । ওরা আনন্দে নাচতে লাগল । মুখ হাঁ করে 
বৃষ্টির জল খেতে লাগল। ওরা বৃষ্টির জলে জামা ভিজিয়ে নিতে লাগল । তারপর সেটাই 
চিপে-চপে কঃজোর জল ভরতে লাগল। একট; পরেই বাঁষ্ট থেমে গেল. ততক্ষণে 
ক*জোতে ভনেকটা জল ভরা হয়ে গেছে। জলের সমস্যা যা হোক মিটল। কিন্তু খাদ্য ? 
ফ্রান্সিস কোন সমস্যার সামনেই চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। সে ভাবতে লাগল 


কাঁ করে খাবার জোগাড় করা যায়। পেয়েও গেল একটা উপার। মাহ ধরতে হবে। অমান 


পাঠাতনের নাচে থেকে পেরেক হাতুড়ি বের করল। দাঁড় তো ছিলই । একটা লম্বা পেরেক 
হাতুড় দিয়ে ঠুকে-ঠুকে ব'ডুশীর মত বানাল। তারপর খাবারের বাক্সটা তন্ন-তন্ন করে 
খাজে রুটির কয়েকটা টুকরো আর গ:ড়ো পেল। সেগুলোই জল দিয়ে মেখে টোপ তৈরী 
করল। তারপর দাঁড়র ডগায় পেরেকের বড়শী বাঁধল। বড়শীর ডগায় টোপ লাগিয়ে 
সমু দ্ের জলে ফেলে বসে রইল । 


ঠিক তখনই ওর হঠাৎ নজরে 
আসছে । মৃত্যুদদত এত ? ফণাদ্সিসের অন্যমনদ্ক মনটা নাড়া পেল। তবে ক ওঁ সাংঘাঁতক 
৭ পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ?. ফুান্সস মকবুলের দিকে 
তাকাল । দেখল, মকবুল অসাড় হয়ে আছে। 

ফুান্সিস হ্যারর দিকে তাকাল । 


র টা অনুমান করল। 'বষল্ন হাঁসি বলল-ফত্া 
আম জানি তুমি জলে কী দেখছ । 8855 
_ হ্যারি, তুম কি আগেই এগুলো দেখেছ ? 
যা পরশু বিকেল থেকে 


ওরা আমাদের পিছ ধাও 
_কই, আমকে তে বল পিছত ধাওয়া করছে । 


? 


_ শকবখল পাছে জানতে পারে, তাই বাল নি। 
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রইল । 


ফ্রান্সিস ব*ড়শীটা জলে ফেলে চুপ করে বসে 
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কথাটা বোধ হয় মকবূলের কানে গেল। সে পাশ ফিরে ফর্নন্সসের দিকে তাঁকয়ে 
দর্বলদ্বরে জিজ্ঞেস করল-- কী হয়েছে? 

_ কিছু না, তুমি ঘুমোও । 

মকবুল আর কোন কথা না বলে ক্লান্তিতে চোখ বজলো । ফ্রান্সিস বুঝল, কেন হ্যার 
হাঙরগুলোর কথা তাকে বলৌন। মকবুল এমনিতেই প্রচণ্ড রোদে উপবাসে জলকম্টে 
নোতরে পড়েছে। হাঙরের কথা জানতে পারলে, সে আরো দূর্বল হয়ে পড়বে । মনো- 
বল একেবারে হারিয়ে ফেলবে । কাজেই মকবুলকে কিছুতেই হাঙরগডলোর কথা বলা 
হবে না। ফ্রান্সস বণ্ড়শী জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল । মাঝে-মাঝে তাঁকয়ে হাঙর- 
গুলোকে দেখতে লাগল । ওর মন সংকল্প আরো দৃঢ় হল । যে করেই হোক বাঁচতেই 
হবে। অনাহারাক্লল্ট শরীর । বেশীক্ষণ এক ঠাঁয় বসে থাকতে কণ্ট হয় । *শরদ'ঁড়াটা 
টনটন করতে থাকে । তব; ফরান্সিস দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল । খাদ্য চাই, বাঁচতেই হবে 
আমাদের । মাথায় শুধু এক চন্তা-বাঁচতেই হবে । 

হঠাৎ দাঁড়িটায় টান লাগল । ফান্সিস দাঁড়টায় হশ্যাচকা টান মেরে ঝাঁকিয়ে দেখলে 
বেশ ভারী কিছ; আটকেছে ব'ড়শাটায়। ফান্সস আনন্দে লাঁফয়ে উঠল। হ্যারও 
উঠে দাঁড়ীল--কী ব্যাপার ? 

ফনান্সস ডাকল = হ্যার শীগ্ঠাগর এসো, একটা মাছ পাকড়োছি। 

হ্যারও এক লাফে ওর কাছে এল। দু'জনে মিলে দাঁড় ধরে টানতে লাগল । একট: 
পরেই মাছটাকে টেনে নৌকোর ওপর তুলল। বড় আকারের একটা সাম্মাদ্রুক মাছ। 
দু'জনের আনন্দ দেখে কে? যা হোক দ:”'তন দিনের খাবার জুটল । হ্যারি তার কোমরে 
গোঁজা ছুারটা ফ্ান্সসকে দল । সে ছুরিটা দিয়ে মাছটা কাটতে লাগল । একট; কাটা 
হলে দ?তিনটে টুকরো বের করে নিল। হ্যারকেও এক টুকরো দল। মহা আনন্দে 
দ;জনে কাঁচা মাছই চাঁবরে খেতে লাগল। একট; পরে মকব্মলকে ডাকল। তাকেও 
কয়েক টুকরো মাছ দিল। মকবুল ক্ষিদের জবালায় তাই খেতে লাগল । কয়েকাঁদন 
উপবাদের পর কাঁচা মাছ ভালোই লাগল । 'ক্ষদের জবালায় অনেকটা মাছই খেয়ে ফেলল 
ওরা। বাকাটদুকু পাঠাতনের নীচে রেখে দল, পরের দিনের জন্যে । 

দিন যায়, রাত যায়, ভাঙার দেখা নেই। শুধু জল আর জল। আধ খাওয়া মাছটা 
শেষ হলে ফ্ান্সস আবার চেষ্টা করলো মাছ ধরবার জন্যে । কিন্তু ওর পেরেক-ব'ড়শাতে 
আর মাছ ধরা পড়ল না । সতরাং একটানা উপবাস চলল কয়েকাদন। শরীরে যেন আর 
একফেটাও শান্ত নেই । অসাড় শরীর নিয়ে তিনজনে নৌকার পাঠাতনে শুয়ে থাকে। 
ফাম্সিস মাঝে-মাঝে মাথা উচু করে চারাদকে একবার তাকিয়ে নেয়-যাঁদ মাটির দেখা 
মেলে। হাঙ্রগনুলোকে দেখে আর ভাবে, বাঁচবার কোন আশা নেই। খাদ্য নেই, বহষ্টর 
পরে রাখা জলও শেষ । এবার আন্তে-আন্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে । 


সৌদন বিকেলের দিকে হঠাৎ ফরান্সিসের নজরে পড়ল দূরে জাহাজের পাল। ফ্রান্সিস 
দ্ুতপায়ে উঠে দাড়াল। শরীর দূর্বল! 


সি পা দু'টো কাঁপছে। তবু ফর্ণান্সস 
দঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হ্্যা-_জাহাজই। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক 


দুরে । তব একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে! বৈঠার সঙ্গে গায়ের জামাটা বেধে নাড়তে 


হারের পাহাড় ৯ 


লাগল। যাঁদ জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে । কিন্তু, না জাহাজ এদিকে ফিরল না 
যেমন যাচ্ছিল, তেমান যেতে লাগল । 
ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে ‘সংকেত জানাবার আর -কোন উপায় নেই। একমান্ 
উপায় জাহাজটার দিকে লক্ষ্য করে নোঁকাটা চালানো । যাঁদ কোনরকমে জাহাজটার 
সঙ্গে দূরত্বটা কমানো যায় । শরীর টলছে। হটি; দুটো কাঁপছে। কিন্তু এই 
শেষ চেক্টা। নইলে মৃত্যু অবধারত। হঠাৎ মনে পড়ল হাউরগদলোর কথা। 
[ ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকাল । হাঙরের দল মাঝে-মাঝে জল থেকে লেজ তুলে ঝাপটা 
| দিচ্ছে। বোধহয় সংখ্যায় আরো বেড়েছে ওরা । ফ্রান্সিস আর চুপ করে শুয়ে থাকতে 
| পারলে না। শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে বসল, বৈঠাটা হাতে নিল। তারপর প্রাণ- 
পণে নৌকো বাইতে লাগল জাহাজটাকে লক্ষ্য করে । 
| সারারাত ধরে নৌকো বাইল ফণান্সিস। ক্লান্তিতি-অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে 
| চাইছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ফনান্সিস হার মানে নি । এ অবস্থাতেই 
নৌকো বেয়েছে। 
সূর্য উঠল।. ভোর হল । ভাল করে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে । তব তাকাতে হবে__- 
দেখতে হবে জাহাজটা কত দুরে । হঠাৎ দেখল একটা পাতলা কুয়াশার মত আন্তরণের 
দিছনেই বিরাট জাহাজের পাল । আনন্দে ফনান্সস চীৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু 
পারল না। গলা 'দিয়ে শব্দ বেরুল না। ফুান্সিস নিজের শরীরটাকে পাঠাতনের ওপর 
দিয়ে হিশ্চড়ে নিয়ে চলল । হ্যারর কাছে এনে হ্যারকে ধাক্কা দিল। হ্যারি আন্তে-আন্তে 
| তাকাল ওর দিকে । ফুান্সিস অবসাদগ্রন্ত ভান হাতখানা তুলে জাহাজের. দিকে ইঙ্গিত করল । 
| তারপর ওর চোখের সামনে সব কিছু মুছে গেল । শদুধু শোনা গেল, হ্যারি চীৎকার করে 
| কী বলছে। সেই চাঁৎকারের শব্দটাও দুরবর্তাঁ হতে-হতে এক সময় মিলিয়ে গেল । সব 
অন্ধকার । কোনও শব্দই আর ওর কানে পেৌছোল না। ফন্ান্সসের অবসন্ন দেহটা জ্ঞান- 
| হারিয়ে পাঠাতনের উপর গাঁড়য়ে পড়ল । 
জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফনাদ্সিস যখন তাকাল, দেখল, ও একটা কৌবনঘরে শযুয়ে আছে। 
দাঁড়ওলা একজন বুড়োমত লোক ওর নাড়ী টিপে দেখছে । ফ্ান্সিস বুঝল, হীন ভান্তার। 
ফনান্সসকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে ডান্তার হাসলেন । বললেন-_-কী ? কেমন লাগছে?" 
_শরীরটা দুর্বল । ফ্রান্সিস টেনে-টেনে বলল । 
সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার একট; খেয়ে নাও । একেবারে বেশী করে খেতে দেওয়া 
হবেনা । কম-কম করে খাবে । 
ফুান্সিসের মনে হল, ক্ষুধাতৃফ্ার বোধটুক্‌ও যেন আর নেই ওর ৷ 
) -ক’দিন উপোস করে ছিলে ? ডান্তার জিজ্ঞেস করলেন। 
-চার-পাঁচাদন হবে। 
=হং- দুশতন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 
হঠাৎ ফ]ান্সিসের মনে পড়ল হ্যার আর মকবুলের কথা । ফ্ান্সিস ধড়মড় করে, 
বিছানা থেকে উঠতে গেল। ডাক্তার হাঁহাঁ করে উঠলেন । 
--বিছানা ছেড়ে এখন ওঠা চলবে না। 
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=_'কন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিল আমার বন্ধুরা--তারা কোথায় ? 
_-পাশের কোঁবনেই আছে-- 

_আম ওদের দেখতে চাই । 

_উ'হু, আজকে নয়, কালকে । 

কিন্তু 

_কোন কথা নর--শুুধ বিশ্ৰাম এখন । 

একট; পরেই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল । 
ডান্তার বললেন__নাও, খেয়ে নাও। 


ফ্রান্সিস খেতে বসল। এতাঁদনের উপবাস অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে 
“ উপবাসে-উপবাসে ওর দেই মরে গিয়োছল। যতটা ভাল লাগল খেল । খাওয়ার-দাওয়ার 
-পর শরীরে যেন একট; বল পেল । ভান্তারের দিকে তআকয়ে বলল--অনেক ধন্যবাদ । 

=_আমাকে নয়_জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ৷ এক্ষন্ন আসবেন ৷ 

একজন লোক কোঁবনবরে ঢুকল । মুখে ছ:চোলো গোঁফ-দাঁড়। ক্যাপ্টেনের পোশাক 
পরে। ফুান্সিস বুঝল--ইানিই ক্যাপ্টেন । 
ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল--এখন 
কেমন আছে? 

_ভালো। জ্ঞান ফিরেছে, তবে 
শরীরের দুর্বলতা কাটতে কয়েক দন 
যাবে। 

ইং | এবার ক্যাপ্টেন ফয্ান্সসের 
তাকাল। (জিজ্ঞেস করল--কেমন 


করে কোথায় যাচ্ছিলেন? 
ফান্সস সাবধান হল। হারের 
পাহাড়ের কথা বললেই বিপদ বাড়বে তো 
কমবে না। কাজেই অন্য ছু 
একট; পড়েই একজন লোক মাংসের ঝোল ভীত ETS সই 
আর রুট নিয়ে ঢুকল । 


আক্রমণ করৌছল। অনেক কম্টে আমরা 
[িনজন জাহাজ থেকে নৌকা করে পালাতে পেরোছলাম। 


ক্যাপ্টেন আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। 


শি ন্ধ্যে। 
আর মকবুল এল। হ্যারি খুশীতে ফরাম্দিসকে জাড়য়ে ধরল। মকবুলও খুশনী। 
বলল-_ফাদ্সস, তোমার জন্যেই এ যাত্রায় আমরা বেচে গেলাম । 
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হ্যার জিজ্ঞেস করল--ফুান্সিস, তুমি কি শরীরের এ অবস্থায় সত্যই সারারাত: 
নৌকো বেয়েছিলে ? 

_উপায় বি? নইলে এই জাহাজটার কাছে পেশছানো যেত না। 

তিনজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল । গল্প বেশির ভাগই ওরা কী করে উদ্ধার 
পেল, তাই নিয়ে হল । কী করে অচৈতন্য ফুান্সিসকে জাহাজে তোলা হল, ওরাই বা দড়ি 
ধরে কী ভাবে জাহাজে উঠল--এসব নিয়ে কথাবার্তা হল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস 
করল--তোমরা খোঁজ নিয়েছো, জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে ? 

_হ্যাঁ। আম খোঁজ নিয়েছি_-মকবুল বলল-_জাহাজটা পর্তুগীজদের । ওদের একটা; 
বন্দর আছে পাশচম আফিঃকার নিন্বাতে । সেই বন্দরেই যাচ্ছে জাহাজটা । 

ফ্রান্সিস বললে--তাহ'লে তেকরুর বন্দরে যাবার উপায় ? 

__নিম্বা থেকেই আর একটা জাহাজ ধরে তেকরুর যেতে হবে-- 

মকবুল বলল- আর এই জাহাজ দু’ একদিনের মধ্যেই নিন্বা পেশীছ্‌বে । 

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে হ্যার আর মকবুল চলে গেল । ফ্যান্সিস চোখ বন্ধ 
করে শুয়ে রইল । শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটোন। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীরটা ৷ 
তব; ফনান্সসের চিন্তার যেন শেষ নেই । কী করে তেকরুর বন্দরে পোঁছুবে। সেখান 
থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে । এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফয়ান্সস 
আবার একসময় ঘাময়ে পড়ল । 

দশদন পরে জাহাজটা নিম্বা বন্দরে ঢুকলো । ছোট বন্দর। জনবসতি খুবই কম। 
কিন্তু উপায় নেই। এই বন্দরেই অপেক্ষা করতে হবে অন্য জাহাজের জন্য । ফয়ান্সিসরা 
জাহাজ থেকে নামবার আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে গেল । ক্যাপ্টেনকে বারবার ধন্যবাদ 
জানাল। ক্যাপ্টেনই ওদের হাঁদশ দিল একটা সরাইখানার। একজন পর্তুগীজ সরাইখানাটা 
চালায়। ফরান্সসরা জাহাজ থেকে নেমে সেই সরাইখানাটা খুজে বের করল । খুবই সম্তা 
সরাইখানা। খাওয়ার টোবল, বাসনপত্র নোংরা । তা হোক-_-এই সরাইখানা এখন স্বর্গ 
ওদের কাছে। কতাঁদন অপেঙ্লা করতে হয়, কে জানে? একটা বড়ো দেখে ঘর ওরা ভাড়া 
নিল। ঘরটার জানালা থেকে সম্দ্র আর নিন্বা বন্দর স্পষ্ট দেখা যায়। কোন নতুন জাহাজ 
এলে ওদের চোখে পড়বেই ॥ 

আগের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফুান্সিসদের একটা মোহরের ভাঙান দিয়ে গিয়েছিল পর্তু- 
গাজ মাদ্রার। মদ্রাগুলো খুব কাজে লেগে গেল। ফনন্সিস খাওয়া থাকার জন্যে দ;" 
দিনের আগাম পাওনা সরাহথানাকে মিটিয়ে দিল ।. সরাইওলা তাতেই বেজাই খুশী । 
দুবেলা ওদের খোঁজপত্তর করতে লাগল। স্নানের জল, আলো আর ভাল খাবার-্দাবারের 
স[বন্দোবন্ত করে দিল । জাহাজের খালাসীদের হাঁকে-ডাকে নিন্বা বন্দরটা মুখরিত হয়ে 
রইল এ ক'দন। কিন্তু জাহাজটা চলে যেতেই আবার নিঃসাড় হয়ে গেল নিশ্বা বন্দর । 

নিথ্বা বন্দরের একপাশে সমদ্র। তা ছাড়া সবাদকেই ঘন জঙ্গল। শুধ, জঙ্গল ছাড়া 
দেখবার কিছুই নেই । ফিরা দুটো দিন নিজেদের ঘরেই যে বনে কাটিয়ে দিল। 

তন দিনের দিন দুপুর নাগাদ একটা মনত বড় জাহাজের গাল দেখা গেল সম 
য়ের মাথায়। জানলা থেকেই দেখা গেল জাহাজটা। তিনজনে ছুটে বেরিয়ে এল 


১৪ হীরের পাহাড় 


খানা থেকে। জাহাজঘটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জাহাজটার জন্যে । এক সময় 
জাহাজটা ঘাটে এসে লাগল । ফান্সসের আর তর সইল না। পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে 
জাহাজে গয়ে উঠল । মকবুল আর হ্যাঁর জাহাজঘাটার দাঁড়য়ে রইল। নতুন জাহাজের 
ক্যাপ্টেন বেশ দিলদাঁরয়া মেজাজের মানূয। দুর মিনিট কথাবার্তা চলতেই ক্যাপ্টেন 
ফুাদ্সসদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মত ব্যবহার করতে লাগল । কথায়-কথায় ক্যাপ্টেন 
জানাল-_-পানীয় জলের ঘাটাত পড়েছে বলেই এই বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে । কাল- 
কেই আবার জাহাজ সমুদ্রে ভাসবে । তেকরুর বন্দরে মান্র একবেলার জন্য নোঙর করবে । 
তারপর আরো কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে পর্তুগাল যাত্রা করবে । 
.... ফয়ীন্সস খুব খুশী হল। তেকরুর বন্দরে যাওয়ার একটা উপায় হলো। জাহাজ 

থেকে নেমেই বন্ধুদের এই খবরটা দেবার জন্যে ছুটলো । 

সন্ধোর সময় কম্বল-টম্বল যা ছিল, তাই নিয়ে ফুান্সিসরা জাহাজে এসে উঠল। 
তেকর,ুর বন্দরে যাওয়া যাবে, এই উত্তেজনায় ফর্মান্সসের সারারাত ভালো করে ঘূম হলো 
না। শুধু তেকরুর বন্দরে পৌছুনোই নয়, তারপরেও আছে ওঙ্গালর বাজারে যাওয়া । 
সেখান থেকে হারের, পাহাড়ে যাওয়া । এইসব ভাবনাচন্তায় রাত কেটে গেল। 

ফনান্সিস কৌবন-ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াল । পর্ব আকাশটা লাল হয়ে 
উঠেছে। একট: পরে সূর্য উঠল। নিন্বা বন্দরের জঙ্গলের মাথা আলোয় আলোময় হয়ে 
উঠল। অন্ধকার কেটে গয়ে সূর্যের আলোয় চারাদক ঝলমল করতে লাগল । ঘড়-ঘড় 
শব্দে নোঙর তোলা হল। সাড়া পড়ে গেল জাহাজের দাঁড় আর লোকজনের মধ্যে । ভালো 
করে পাল বাঁধা হল। ভোরের হাওয়ায় পালগনুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো তেকরুর 
বন্দরের উদ্দেশ্যে । 

দুদিন পরে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পেশছুল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। 
এখানে-ওথানে দ:চারটে আলো টিমাটম করে হ্বলছে। অন্ধকারেও ফ:ান্সিস যতটা আন্দাজ 
করতে পারল, তাতে বুঝল, তেকরুর বন্দর 'নম্বার চেয়ে বড়। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে 
জানতে পারল যে, এই তেকরুর বন্দর থেকে হাতির দাঁতের চালান যায় ইউরোপে । তাই 
এই বন্দরটা হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসার খাঁতরে লোকজনের বাস আছে 
এখানে । সরাইখানাও আছে। 

পরের দিন সকালে ফাম্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা 


খুজতে হয়। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই একটা সরাইখানার খোঁজ পেল। এখান- 
কার আধবাসী প্রায় সবাই এদেশীয় নিগ্রো। কালো পাথরে কোঁকড়া চুল, থ্যাবড়া ঠোঁট ৷ 
সরাহধানার মাহ কিন্তু আরব্য ৷. বাসার ধাল্ধায় এখানে এসে সরাইখানা খুলে 
বসেছে। সে বেশ, সাদরেই ওদের গ্রহণ করল। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল! 
দিনকয়েক কাটলো নিচিন্ত বিশ্রামে । এই কদন কতরকম জাহাজ ভিড়ল তেকরঃর 
বন্দরে। কত দেশের লোক যে নামল, তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই ঘটলো এক কাণ্ড ! 
পরে য় দাওয়া করছে। খাওয়ার ঘরে বেশী লোকজন নেই। 
এমন সময় দজন লোক ঢুকল সরাইখানায় । খাওয়ার ঘরে এসে খাবারের টোবলে বসল । 
'দঃ'জনেরই পরনে আরবীয় পোশাক । একজনের একটা চোখের ওপর কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা 
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কালো কাপড়ের টুকরো । এক চোখ অন্ধ লোকটার । সেই লোকটাই মোটা গলায় ডাক দিল 
খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্যে । ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে, মকবুল খাওয়া ছেড়ে 
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাঁকে আরো আশ্চর্য হলো। 
'মকবুলের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও কোনো কথা বলতে পারছে না। 

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল--ক হয়েছে মকবুল ? . 

কাঁপা-কাঁপা গলার মকবুল বলল--& লোকটাকে দেখেছো তো ? 

_-কার কথা বলছো ? 

_-এ যে একচোখ কানা লোকটা ? 

_ হ্যাঁ দেখাছ। তাতে কী হয়েছে ? 

লোকটা এক নম্বরের শয়তান। পরে সব বলবো । আমাকে এখন একট; আড়াল 
করে বসো। 

ফ্লান্সস ওকে আড়াল দিয়ে বসল। মকবুল ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারছে না। 
ফ্রান্স আড়াল করে বসা সতেৰও মকবুল কানা লোকটার দৃষ্টির সামনে নিজেকে আড়াল 
করে রাখতে পারলে না। সাংঘাতিক দৃষ্টি লোকটার । লোকটা তরোয়ালে হাত রাখল। 
তারপর টৌবল ছেড়ে উঠে আন্তে-আন্তে এগিয়ে এল ফ্ান্সিসদের দিকে। মকবুল ভয়ে 
অক্ষ:ট চীংকার করে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল, লোকটার মতলব ভালো নয় । যে কারণেই' 
হোক মকবলকে সহজে ছাড়বে না লোকটা । ফ্রান্স 'ফিসাঁফস করে হ্যারকে ডাকল 
হ্যার। 

_উ*। 

=ঘর থেকে আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো তো। 

হ্যার এক মুহন্্তও দেরী করল না। ঘরের দিকে ছুটল ফান্সসের তরোয়ালটা 
আনতে। কানা লোকটাও ফনান্সসের কাছে এসে দাড়াল । ফ্রান্সসও টোবল ছেড়ে 
উঠে ওর মখোম:খি দাঁড়াল । ঝনাং করে শব্দ হলো। লোকটা খাপ থেকে তরোয়াল 
বের করে ফেলেছে। তরোয়ালের ছংচোলো ডগাটা ফনান্সসের বুকে ঠোঁকয়ে দাঁতচাপা 
স্বরে বলল-- এই কাফের,তুই সরে যা। ওঁ কুত্তাটার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। 

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা চেশটয়ে বলল 
তুই সরে যা। 

ফনান্সস বলল--তার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে । 

লোকটা এ রকম উত্তর আশা করোন। বেশ অবাক হয়ে ফু্রান্সসের দিকে তঁকয়ে 
রইল। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে বলল-_তা তোর সঙ্গে বোঝাপড়াটা কি এখানেই হবে 
না, বাইরে যাবি ? 

হ্যাঁর ঠিক তখনই তরোয়ালটা এনে ফ্রান্সিসের হাতে দিল । তরোয়ালটা হাতে পেয়ে 
ফ্লান্সসের মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেল। বলল--তোর যেখানে খুশী । 

লোকটা এতক্ষণে ফ্লান্সিসের কথাবার্তা শুনে আর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝল, এ বড় কঠিন 
ঠহি। তবু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষও সে নয়। হঠাৎ লোকটা ফরান্সিসের 
মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল । ফান্সিস এই হঠাং আক্রমণের জন্যে তৈরীই ছিল। 
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সে তরোয়াল চাঁলয়ে মারটা ঠেকাল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই । কেউ কম যায় 
না। লোকটা বারবার ফু্রান্সসকে আঘাত করতে চেষ্টা করে চলল। ফ:ান্িস শুধ্ মার 
2 ঠোঁকয়ে চলল--আক্রমণ করল না । যারা 
দেওয়ালের দিকে সরে গেল । তারপর 
তরোয়াল-যদদ্ধ দেখতে লাগল । হঠাৎ কানা 
লোকটার একটা মার ফনান্সিস ঠিকমত ফেরাতে 
পারল না । তরোয়ালের ঘায়ে হাতের কাছের 
জামাটা ফেঁসে গেল! কেটেও গেল। রক্ত 
পড়তে লাগল । কাণা লোকটা হা-হা করে, 
হেসে উঠল। ফ্রান্সিস মুহর্তে ঘুরে 
দাঁড়িয়ে আক্ৰমণ করল। লোকটা এরকম দুত 
আক্রমণ আশা করে নি। ফুান্সিসের মার 
ঠেকাতে-ঠেকাতে পায়ে যেতে-যেতে একট. 
টোবলের ওপর গিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস 
লাফ দিয়ে টোবলে উঠে পা দিয়ে লোকটার 
তরোয়ালস্মদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে 
ধরল। লোকটা কেমন বমঢ দা্টতে ফ্রান্সসের 
পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালশহদ্ধ দিকে তাকিয়ে রইল । ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে 
হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল।  বলল--কাঁ, আর বোঝাপড়ার দরকার আছে? 
লোকটা চোখ-মুখ ক:চকে তরোয়ালটা মন্ত করতে চেষ্টা করল । কিন্তু ফ্রান্সিস পা 
দিয়ে যেভাবে চেপে রেখেছে, তাতে লোকটা হাতের তরোয়াল নাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস 
মদ হাসল। তারপর জনতোশদুদ্ধ; পা'টা লোকটার তরোয়াল-ধরা হাতের মুঠোতে জোরে 
চেপে দিল। লোকটা তরোয়াল ফেলে হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা পা দিয়ে 
হেলে দিল কাণা লোকটার সঙ্গীর দিকে। জঙ্গাটি তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু কাঁ 
করবে বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কানা লোকটা ডান হাতটা চেপে ধরে 
সঙ্গাটর কাছে এসে দাঁড়াল। স্গগীটকে বেরোবার ইঙ্গিত করে নিজেও দরজার দিকে পা 
বাড়াল। খাবার সময় মকবনলের দিকে তাকিয়ে বলল-_যা, খুব জোর বেচে গোঁল। 
করাম্সস আবার খেতে বসল। খাওয়া চলছে, তখন ফ্লা্সস মকবুলকে জিজ্ঞেস 
করল-কী ব্যাপার মকবুল ? তোমার ওপর এ কানা লোকটার এত রাগ কেন? 


“কবল বলতে লাগল --কী আর বলবো? বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা । তখন 
আম এই অঞ্চলে কার্পেট বাক্ত করতাম। 
১৯ 


সঙ্গে নিয়ে আসে ঘোড়া । ঘোড়ায় চড়ে এরা 
শ্রামগ্ুলোর ওপর ঝাঁপর়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ভয়ে ঘরের 


মধ্যে করে থাকে । তখন এরা ঘরগ্ুলোতে আগুন লাগরে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই 
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ঘর ছেড়ে বোরয়ে আসে । তখন তাদের ধরে গলায় পাঁরয়ে দেওয়া হয় তিন-কোণা গাছের 
ডোলর এক রকম জানস ৷ সেটার মধ্যে দিয়ে দাঁড় ভরে দেওয়া হয়। কারো পক্ষে তখন দল 
ছেড়ে পালানো অসম্ভব । এইভাবে-পণ্টাশ একশো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে এরা বে'ধে 
নিয়ে যার নিজেদের জাহাজে । তারপর চড়া দামে সেই সব ক্রীতদাসদের দি করে ইউরোপ- 
আমৌরকার ক্রীতদাস বেচা কেনার হাটে । 

_কন্তু তোমার ওপরে ওদের রাগের কারণ কী? 

_কারণ আছে বৈ কি--মকবুল বলল-আঁম যে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ৌছলাম। 

সেটা কী রকম? 

_এই সব অণ্চলে তখন কার্পেট বিক্রি করছিলাম। তখনই হঠাৎ একাঁদন দেখলাম‘ 
নিরপহ গ্রামবাসীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচার । আম তখন সেই গ্রামাটতে ছিলাম। 
আঁমও বাদ যাই নি । আমাকেও ধরে নিয়ে িয়ৌছল ওরা । অবশ্য কাণা সর্দার আমাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়োছল। বারবার সাবধান করে দয়োছল, আমি যেন ওদের 
আসার খবর কাউকে না বাল। আমি অন্য গ্রামে গেলাম । সেখানে এই দসদাদের আসবার 
কথা বলে দিলাম। সব লোক গ্রাম ছেড়ে পালাল ৷ দস্য্দল গিয়ে দেখল, গ্রাম-ফাঁকা 
জনপ্রাণীও নেই । ওরা প্রথমে বুঝতেই পারোন, গ্রামবাসীরা কার কাছ থেকে দসযদলের 
আসার খবর পেল। একচোখ কাণা দসন্দলের সদরি কিন্তু 
কাজ। রানে নানা উপজাতির স্দরদের কাছে তখন কাপেটি বির! করছ! 
আম করেছিলামও তাই । গ্রাম-গ্রামান্তরে যেখানে 
গোঁছ, দস্াদলের আসার খবর রটিয়ে দিয়োছি। গ্রাম ফাঁকা করে সবাই বনে-জঙ্গলে পালিয়ে 
ঢু শন্য_খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষও নেই। 
এইবার কাণা সর্দার হন্যে হয়ে আমাকে খুজতে লাগল! আঁমও বিপদ আঁচ করে পালয়ে 


এলাম এই তেকরুর বন্দরে । তারপর / র ড় 7 
বযঝাঁছ_ দস্যসর্দারের চোখে ফাঁক দেওয়া অত সহজ নর । | 


_হঃ- ফ্রান্সিস বলল--তা'হলে তো সর্দার ব্যাটাকে একট; শিক্ষা দিয়ে দিলে ভালো 
হতো । যাক্গে_ফ্লান্সিস আপনমনে খেতে লাগল । 

এখন কি করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে ওরা পাঁরকজ্পনা স্থির করতে 
বসল। এইসব জায়গা সম্বন্ধে ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোই কোন পূর্ব আভজ্ঞতা নেই। 
একমাত্র ভরসা মকবুল । মকবুল বলল--এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূ্বাদকে পর্তুগীজ- 
দের একটা দুর্গ আছে। আগে ওখানে পৌছতে হবে আমাদের, তারপর ইতিকর্তব্য স্থির 
করা যাবে। 

ফ্রান্সিস আর হ্যাঁর দু'জনেই মকবুলের প্রস্তাবে রাজী হলো । 

# ক 

পরের দিন সকালবেলা ওরা যাত্রা শর করল পতুগীজদের দর্গটার উদ্দেশ্যে। 
তেকর;র বন্দর এলাকা ছাড়তেই শর; হল গভীর বন। এরই মধ্যে দিয়ে একটা রান্তামত 
রয়েছে। তেকরুর বন্দর থেকে দুম মালপর নিয়ে যাওয়া-আসার জন্য ফোড়ন গার 
ব্যবহার করতে হয়। তাই গাড়ী চলার মত রাস্তা হয়েছে। দনধারে ঘন জঙ্গল। তারই 

হী, পাই 


ক 
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মাঝখান দিয়ে এই সর রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এতাঁদন আফ্রকার জঙ্গল সন্বন্ধে 
গল্পই শুনেছে ফ্লাদ্সস। এবার চাক্ষুষ দেখল আফ্রিকার জঙ্গল কাকে বলে। বন যে এত 
নিবিড় হতে পারে, ফ্রান্সিস তা ভাবতেও পারে নি কোনেদন। দ;পুর নাগাদ ওরা দুর্গ 
টার সামনে এসে হাজির হল। পাথরের তৈরী দুগ'টা বেশ বড়ই বলতে হবে । 1সংহদরজা 
দিয়ে ওরা দুর্গে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল। দ্বাররক্ষী 'কিছ:তেই ওদের ঢুকতে দেবে না। 
ফ্রান্সিস ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল-:ঠিক আছে-_তুঁম গিয়ে দর্গ-রক্ষককে 
বলো_-আমরা ব্যবসার ধান্ধায় এদেশে এসৌছ। একটা রাত দুর্গে থাকবো । 

দ্বাররক্ষী চলে গেল । একট; পরেই একজন বেশ বলণালী লোক দরজার দিকে এাগয়ে 
এল। তার পরনে যুদ্ধের পোশাক । তার পেছনে-পেছনে এল দ্বাররক্ষী । ফ্রান্সিস 
বঝল--ইনিই দ্গরক্ষক। 

দর্গরক্ষক বেশ ভারা গলায় জিজ্ঞেস করল_-আপনারা কে ? 

-আমরা ব্যবসায়ী । ফ্রান্সিস উত্তর দিল। 

_-কাসের ব্যবসা আপনাদের ? 

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল--কাপেটের । 

-কই-আপনাদের সঙ্গে তো কার্পেট দেখাছ না। 

আমরা এই এলাকাটা ভালো করে দেখাঁছ--কার্পেট আনলে বার-বাট্রা হবে ক না। 

-ও ! 

_আমরা আজ রাতের মত এখানে থাকতে পার ? ফ্রাদ্সিস জিজ্ঞেস করল। 

_নিশয়ই। দু্গরক্ষক রক্ষীটিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। রক্ষণীট ভাকল--আম্মন 
আমার সঙ্গে । 

. বক্ষীকে অনুসরণ করে ফ্রান্সিসরা একটা ঘরে এসে হাঁজর হলো। 

দধগের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। ফ্রান্সসদের সেখানে থাকতে দেওয়া হল। 
যাক্‌ রাত কাটাবার একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। এবার আহারের ব্যবস্থা ক হবে? কিন্তু 
সে চিন্তা তাদের বেশীক্ষণ রইল না। খাবার সময়ে রক্ষী এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল 


প্রায় পণ্টাশজন সৈন্য 
গরিক্ষকের দু'জন আতাঁথ আর ফ্রান্সিস ওরা ৷ 
দেখতে-দেখতে দুগ'রক্ষক তার আঁতাঁথ দ*জনকে ফ্রাম্সিসদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল । 
আঁতাঁথদের মধ্যে একজন বয়স্ক। তার শাম জন। অন্যজন যুবক । তার নাম ভিষ্টর। 
ফ্রান্সিস জনের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যারি আর মকবুল আলাপ করতে লাগল 'ভিষ্টরের 
সর্গে। কথায়-কথায় জন বলল-.আমরা এখানে এসেছ হাতী শিকার করতে। দঁতাল 
হাতি মেরে দাঁতগুলো নিয়ে ইউরোপের বাজারে 'বাঁরু করবো। অবশ্য দতিগুলো নিয়ে 
যাবার সময় এই দুগ'রক্ষককেও কিছ প্রাপ্য অর্থ দিতে হবে। 

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস ক্রল_আপনারা ক হাতী শিকার করতে ওঙ্গালির বাজারে যাবেন ? 


সেটা আম তো ঠিক বলতে পারবো না। আমাদের পথ দোখিয়ে নিয়ে যাবে একজন 
এদেশীয় নিগ্রো। মাসাই উপজাতর লোক। এরা 


শা দি গা বাধ্য আর খুব ভালো তারন্দাজ। 
সেই গাইউই জানে আমরা কোথা দিয়ে কোথায় যাবো । 
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__সেই গাইড কোথায় ? 

_ নে তার সঙ্গীদের সঙ্গে বারান্দায় বসে খাচ্ছে। 

_-তার সঙ্গী মানে । 

_আমরা কুঁড় জন মাসাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ। মালপত্র বওয়া, রন্না করা, বিষ 
মাখানো তাঁর দিয়ে হাতী শিকার করা, হাতার দাঁতগনলো বয়ে আনা এইসব ওরাই করবে। 

_আপনার গাইডটিকে জিজ্ঞেস করুন তো সে ওঙ্গালর বাজার চেনে কনা । 

_ডাকছি-বলে যারা খাবার পারবেশন করাছল, তাদের একজনকে ডেকে বলল-- 
গাইডটাকে একবার ডেকে দিতে। 

একট; পরেই নেংটি পরা খালি গায়ে একজন নিগ্রো এসে জনের সামনে দাঁড়াল। 
ফ্রান্সিস অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে বোঝাতে পারল না। তখন মকবুল মাসাইদের 
ভাঙা-ভাঙ্গা ভাষায় জিজ্ঞেস করল-:ওক্গালির বাজার চেনো £ 

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ চেনে মকবুল আবার জিজ্ঞেস করলো- ওখানে আমাদের 
নিতে যেতে পারবে? 

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ ধনয়ে যেতে পারবে । 

ফ্রান্সিস তখন জনকে বলল--আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো । 

_ বেশতো । জন খুশী হ'য়ে সম্মত হল। মকবুল তখন গাইডটাকে নিয়ে পড়ল । 
নানাভাবে বোঝাতে লাগল-:ওরা যেখানে হাত শিকার করতে যাবে, সেখান থেকে ওঙ্গাল্র 
বাজারে যাওয়া যাবে কনা ! লোকটাও বার-বার মাথা ঝাঁকয়ে বললো, হ্যাঁ, যাওয়া যাবে। 

রাত্তরে বিছানায় শূরে ফ্রান্সিস, হ্যার আর মকবূলের মধ্যে কথা হতে লাগল । ফ্লান্সস 
এই ভেবে খুশী যে, [কছযদনের মধ্যে ওরা ওক্গালর বাজারে পেশছতে পারবে । তারপর 
হারের পাহাড় । মকবুল বেশী কথা বলাছল না। খুব গম্ভীরভাবে “কু ভাবাঁছল। 
ফ্রান্স জিজ্ঞেস করল-_ক হে মকবুল, তুম চুপচাপ যে! i 

একটা কথা ভাবাছ। 


কা ভাবছো? | 
_গ্রন সাহেবের গাইড কোন্‌ এলাকা দিয়ে ধনরে যাবে জান না। যাঁদ উত্তর দক; দিয়ে 


আমরা ওঙ্গাঁলর বাজারে যাই, তবে ভয়ের {কছ; নেই। কিন্তু দাঁক্ষণ ‘দক "য়ে গেলে সেই 
অঞ্চলে “মোরান' নামে একদল উপ দ্নাতর পাল্লায় পড়রো। : ভীষণ হিংস্র এই মোরান উপ- 
জাতর লোকেরা ৷ * এদের খাদ্য হলো শব কাঁচা মাংস, দুধ আর ষাঁড়ের রন্ত । 
__কিদ্তু আমরা তো আর তাদের সঙ্গ লড়াই করতে যাচ্ছ না। ফ্লান্সস বলল । 
_তাহ’লেও ৷ এরা সহজে কাউকে ছেড়ে দের না। এরা সব সময় যুদ্ধের পোশাক 
পরে থাকে । কোমরে ঝোলানো থাকে লব্বা দা, হাতে বর্শা আর তীর-ধনুক, কোমরের 
গোঁজে চকমাঁক পাথর, তারপর জলের থাল। সারা'গায়ে-মুখে নানা রঙের চক আঁকা । 
_ তুমি মাছামাছ ভর পাচ্ছ মকবুল- ফ্রান্সিস হেসে বলল। 
_হয় তো তাই। মকবুল পাশ ফিরতে-ফরতে বলল । 


* 


El 


সং 
সকালবেলা লোকজনের ডাকাডাঁক-হাঁকাহাকতে দুর্গের চত্রটা মুখর হ'য়ে উঠল । মাসাই 


২০ হীরের পাহাড় 


কুলীরা সব মালপত্র নিয়ে তৈরী হল। ফ্রান্স, হ্যারি আর মকবুল তৈরী হ'য়ে এসে 
অপেক্ষা করতে লাগল জন আর 'ভিষ্টরের জন্যে । একট পরে জন আর ভিষ্টর এল। কুল 
দের লাইন করে দাঁড় করানো হল। সামনে রইল দেই গাইড । সঙ্গে জন আর ভর 
লাইনের মাঝামাঝি রইল ফ্রান্সিস আর মকবুল । দলের শেষের দিকে রইল হ্যার। 

বানা শর হলা। দ্গের সামনে বেশ বড় একটা মাঠ । তারপরেই শুর; হয়েছে 
গভীর জঙ্গল। গাইভাটর হাতে একটা লন্বাটে দা। কোথাও-কোথাও দা দিয়ে জঙ্গল কেটে 
যাওয়ার পথ করে নিতে হচ্ছে। শুধু বন আর বন। কত রকমের গাছগাছাল, ফল-ফুলই 
বা কত রকমের । জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। আন্দাজেই 
বেলা কবে নিতে হচ্ছে। বনে আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ন৷--শুধ বানর আর বেকুনের 
কাটামাট ভাক। সেই সঙ্গে বিচিত্র সব পাখির ভাক। দুপুর নাগাদ একটা ঝরণার কাছে 
এসে দলট থামল। এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হল। ফ্রান্সের ভীষণ তে্টা 
পেয়োছল। প্রাণ ভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল। আগ! কি স্মন্দর স্বাদ জলের। ওর 
দেখাদৌখ অনেকেই ঝরণার জল খেল! খাবারের বাক্স খোলা হলো । সবাইকে খেতে 
দেওয়া হ'ল। আসার সময় ফ্রান্সিস পথে কয়েকটা বনমুরগী দেখোছল। মনে-মনে ঠিক 
করল--কালকে কয়েকটা বনমুরগী মেরে মাংস খেতে হবে । 

খাওয়া-দাওয়ার পর একট? বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল যান্রা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে 
পথ করে নিতে হচ্ছে। কাজেই তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছিল না। থেমে-থেমে চলতে হাচ্ছিল। 

সন্ধ্যে হবার আগেই বনের রান্তা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এবার রাঁত্তরের জন্যে বিশ্রাম । 
“ফ্লাদ্সিসদের একটা আলাদা তাঁব; দেওয়া হ'ল । রাতটা নাঁবঘেনই কাটল। তাঁবু কাছেই 
একটা চিতাবাঘ কিছুক্ষণ ধরে গর্‌ গর্‌ ক'রে ডেকেছিল। পরে আর চিতাবাঘের ডাক 
শোনা যায়ান। শেষ রাত্রের দিকে দুটো হায়না তাঁবুর কাছে ঘরে বেড়াচ্ছিল। কুলীরা 
আগুন জেবলে শুয়োছল। পোড়া কাঠ ছ:ড়ে মারতে সে দু'টো পাঁলয়োছল। 

পরদিন সকালে তাঁবু আর 'জানসপত্র গোছ-গ্রাছ করে আবার রওনা হল সবাই। 
সেই জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করতে হল। গভীর বন। শুধু বাঁদর, বেঝুন আর পাঁখর 
‘কাঁচামাচ । সবাই সার দিয়ে চলছে। গতকালকের মত কয়েকটা বনমুরগাঁর দেখা পাওয়া 
গেল। ফ্রান্সস আর লোভ সামলাতে পারল না । গাইড নিগ্রোটির কাছ থেকে তাঁর-ধনূক 
চেয়ে নিল । তারপর একটা মুরগীর দিকে নিশানা করে তাঁর ছ:ড়ল। কিন্তু তীরটা 
কয়েক হাত দুরে গিয়ে পড়ল। পরের বার আরো সাবধানতার সঙ্গে তাঁর চালাতে একটা 
মুরগী বিদ্ধ হল । এইভাবে সাতটা মুরগী মারা পড়ল । সেদিন দুপুরে মুরগীর মাংস 
দিয়ে খাওয়াটা ভালোই হল । খাওয়া-দাওয়ার পর একট; জারয়ে আবার যাত্রা শুরু হল! 

সেই একঘেয়ে বন। বাঁদর, বেবুন আর পাাখ-পাখালর ডাক। মাঝে সুন্দর ঝরণা । 
তৃপ্তিভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল সবাই । তারপর আবার পথচলা । কুলীদের সদর পথ 
চতেটলতে কাঁপাস্কাপা গলায় কী একটা দবোধ্য গানের সর ধরল। বাকী কুলারা সবাই 
সেই সুরে গাইতে-গাইতে পথ চলল । 

ক রি 


ছশদন পরের কথা । দুপুর নাগাদ ওরা একটা বিভীর্ণ মাঠের মত জায়গায় এসে উপস্থিত 


হীরের পাহাড় ২১ 


হল । সেই মাঠে দলবদ্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছে অনেক দেত্রা। কুলীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। 
জেরার মাংস ওদের খাব প্রিয় ৷ কুলীদের সর্দার তীর-ধনক নিয়ে কয়েকটা বুনো ঝোপের 
আড়ালে-আড়ালে জেব্রাগুলোর অনেক কাছাকাছি চলে গেল । তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের 
দৰরততে প্রায় একসঙ্গে পাঁচটা তাঁর ছুড়ল । সবগুলো তীরই একটা জেব্রার গলায়, পেটে, 
কাঁধে গয়ে বিধলো। আহত জেরাটা ছটে চলল ৷ সর্দার কুলীও ছুটল ৷ তার সঙ্গে 
আরো দীতনজন জেব্রাটাকে ধাওয়া করল। অন্যান্য জেব্রাগ্‌লো ততক্ষণে পাঁলয়েছে। 
আহত জেরাটার সাদা-কালো ভোরাকাটা চামড়ায় রক্তের ছোপ লাগল । জেব্রাটা আর দত 


ছুটতে পারাঁছল না। বোঝা গেল, জেব্রা 
কাবার পর জেব্রাটাই ক্লান্তিতে মাটতে বসে পড়ল! 
দনগ্সো কুলী মিলে জেৱাটাকে বৌধে নিয়ে এল । 
জেলে জেরার মাংস পড়িয়ে ওরা মহানন্দে খেতে লাগল। 
একটা নিঃসঙ্গ গাছের নীচে তাঁব; ফেললো। রাতটা নিরূপদ্ররেই কাটাল ৷ ? | 
1 


কছ? খেয়ে-দেয়ে সকালবেলা আবার যাত্রা শর হল! মাঠের এলাকা ছেড়ে আবার 
দ্নাবড় বনের মধ্যে দিয়ে দর্লট এাঁগয়ে চলল ৷ সেই গভীর বনের নীচে আধো আলো-অন্ধ ? ন্‌ 
কারের মেশামোশ ! তারই মধ্য দদয়ে পথ ক'রে দলাট এাঁগয়ে চলল । !- 
হঠাৎ যেন জাদমন্ত্বলে কয়েকজন লোক দলাটর চলার পথের ওপর এসে দাঁড়াল । ঢল 
মনে হলো, এতক্ষণ যেন ওরা এদের গাঁতীবাধর ওপর নজর রেখোঁছল ৷ কারণ ওরা এদের ০ 
যাবার পথের ওপরেই দাঁড়াল। অগত্যা দলাট থমকে দাঁড়াল । ফ্ান্সস দেখল, সেই 
লোকগঠীল নেংট পরে আছে। সারা গায়ে মুখে নানারগের উলীক আঁকা । হাতে বর্শা 


লম্বাটে দা। মকবুল তখন ওর পাশে দাড়য়েছে, ক্লান্সস 


তীর-ধন;ক, কোমরে ঝোলানো 
বুঝতে পারোন। মকবুল ফাঁন্সসের কাঁধে হাত রাখতেই ফ্রা'ন্সস ফিরে তাকাল । বলল-_ 
কী ব্যাপার? ' 

তারপর চাপাস্বরে বলল এরাই উপজ- 


মকবুল ইশারায় আন্তে কথা বলতে বলল। 
{তর লোক । এদের কথাই তোমাকে বলৌছলাম। 

_কন্তু এদের মতলবটা কৈ ? ফ্রান্সিস চাপাচ্বরে জনে করল । 

_ ঠক বুঝতে পারাছ না। মকবুল গলা নাময়ে উত্তর দল। ফ্রান্সসদের দলের 
সামনে ছল গাইডাট । তার সঙ্গেই এদের কথা-বার্তা চলল । গাইডাট ফিরে এসে জনকে 
বলল-.এই লোকগ:লি কাপড়, আয়না, রান, পঠাতর মালা এইসব চাইছে । 

জন রেগে বলল-:ওসব আমরা দেব না। তারপর আগন্তুক দলাটর দিকে তাকয়ে 
চেয়ে বলল-_-ভালো চাও তো রান্তা থেকে সরে দাঁড়াও ৷ 
ত, তার গালে লম্বা কাটা দাগ । জনের কথা শুনে অর 


লোকগদুলোর -মধ্যে যে দলপ র 
চোখ দুটো যেন জবলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। সে চীৎকার করে কী একটা ব'লে উঠল। 


তারপর যেমন বন ফড়ে হঠাৎ এসে দাঁড়য়োছল, তেমান বনের মধ্যে মালয়ে গেল। 
জন এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। চেশচয়ে হুকুম দল-_চলো সব । 
আবার হাঁটা শুর; হল। হটিতে-হটিতে মকবুল এক সময় ফূ্ীন্সসের কাছে 
ধারেধীরে বলল_জন সাহেব কাজটা ভালো করল না। 


২২ হীরের পাহাড় 
কেন? ফ্রান্সস বলল। 


--ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। আপোসে মিটিয়ে নিলেই ভালো ছিল । কিন্তু অ 
না করে ওদের রাগয়ে দেওয়া হল। 


তাকিয়ে কী যেন দেখে নিতে লাগল। মকবুল যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, এটা ওর চোখ-মুখ 
দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে গারল। 


আরো দন হাঁটা পথে যাত্রা চলল । তিন দিনের দিন ফ্লান্সিসদের দল একটা ছোট 
পাহাড়ের নাঁচে উপান্থিত হল। এদিকে জঙ্গলটা তত ঘন নয়। একট; ছাড়াছাড়া গাছ- 
পালা। তারই মধ্যে দেখা গেল ইতন্ততঃ ছড়ানো হাতার কম্কাল। গাইড ববে নক 
মরবার সময় উপা ত হলে হাতীরা নাক বুঝতে পারে । তখন দল ছেড়ে বনের মধ্যে দনরু- 
গদ্ব একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। তারপর হয় মৃত্য ।. এসব জারগা- 
গুলো গাইডরা খুব ভালোভাবেই চেনে । সেই জন্যেই গাইভদের নিয়ে হাতার দত, শিকার 
করতে আসা সুবিধাজনক ! দেখা গেল, পাহাড়টা একেবারে চাঁছাছোলা পাথরের চবি । 
একটা গাছও নেই পাহাড়টার । তবে একটা জলপ্রপাত আছে। আজলা ভরে সেই জল- 
প্রপাতের জল খেল অনেকেই । 
হঠাৎ গাইভাটকে দেখা গেল উত্তোজত ভঙ্গীতে ছুটে আসছে। গাইডট যে সংবাদ দিল 
‘তা অপ্রত্যাশত। পাহাড়টাতে একটা গুহা রয়েছে। সেখানে নাক অনেক হাতির দাঁতি 
ছড়িয়ে-ছটিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস, জন, ভিক্টর সবাই ছ:টল গুহাটার দিকে । বাইরের আলো 
থেকে প্রায় অন্ধকার গহাটায় ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখা যাচ্ছল না। আন্তে-আন্তে গুহার 
অন্ধকারটা সরে আসতে দেখা গেল অনেকগুলো হাতার দাঁত ও হাতীর কঙ্কাল ছাড়য়ে পড়ে 
রয়েছে। জন আর দেরী করল না। কুলীদের হ;কুম দিল দাঁতগুলো সব একক করে 
বেঁধে তাঁবূতে নিয়ে রাখতে । ফেরবার সময় প্রত্যেক কুলীকে একটা করে দাঁত বরে “নিয়ে 
আসতে হবে । 
হাতীর দাঁতিগলো নিয়ে আসার বন্দোবন্ত হচ্ছে, এমন সময় গাইড খবর নিয়ে এল, এক- 
পাল হাতী পাহাড়ের নীচের জঙ্গল ঝোপঝাড় ভেঙে এই দিকেই আসছে তাড়াতাঁড় 
লম্বামত একটা বাক্স থেকে তাঁর বিষমাখা তাঁর-ধন:ক বের করা হল। গাইডটি নিজে তীর- 
ধন;ক নিল। ছাড়া আরো দু'জনকে তাঁরধনক দিল । [তিনজন তিন জায়গায় দাঁড়াল। 
গাইভট দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে-লাগা একটা বড় পাথরের ওপর । অন্য দু'জনের মধ্যে 


একজন পাহাড়ের নীচে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লহকয়ে রইল। আর একজন দাঁড়াল পাথরের 


আড়ালে । - 
বকছ;ক্ষণ পরেই একদল হাতী গাছপালা, ঝোপঝাড় ভাঙতে-ভাঙতে এাগরে এল । যে- 
খানে এসে হাতীগ্‌ুলো দাঁড়াল, সেখানটায় বন- 


জঙ্গল ছাড়া-ছাড়া । ওদের ওপর নজর রাখতে 
কোন অস্যাবধে হল না। হাতাগুলোর মধ্যেই দু'টো হাতী দাঁতল (ছিল । বাকীগুলো 
মাহাতী আর বাচ্চাহাতী। পাথরের ওপর থেকে গাইডটি চীৎকার করে বলল--“শুধয 


হাঁরের পাহাড় { ২৩ 


দাঁতাল হাতী দ:’টোকে মার’ । 

কথাটা শেষ হতে না হতেই তীর ছুটল । পাঁচ 
দ'টোর গায়ে । হাতী দুটো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছটোছটি করতে লাগল ।: তারপর 
এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল ৷ অন্য হাতীগুলো ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে চ৭ 
আবার তীর ছুড়ল ৷ হাতী দুটোর গায়ে বিদ্ধ হল তাঁরগণ্লো হাতী দুটো আর উঠতে 
পারল না। বন আনে মাটির ওপরে এলিয়ে পড়ল তাঁর বিষের প্রায় সর হন 
ধকছক্ষণের মধ্যেই হাতী দুটো জোরে-জোরে শবাস ছাড়তে-ছাড়তে মারা গেল ! তখন 
কুলীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল ! তারা সবাই ছুটে গেল হাতী দটোর কাছে। 
ওদের মধ্যে একজন ধারাল ছুরি ?দয়ে হাতীর পেটটা গোল করে কাটল ৷ তারপর ভেতরে 
ঢুকে হাতীর মন্তবড় মেটেটা কেটে নিয়ে এল ৷ ততক্ষণে আর এক দল কুলা জঙ্গল থেকে 
শুকনো পাতা কাঠ এনে আগুন জালিয়ে ফেলেছে । ফ্লান্সস একবার ভাবল, ওদের বারণ 
করে। কারণ হয়তো হারীটর রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে মেটেটাও বিষান্ত হয়ে উতেছে। কিন্তু 
বারণ করতে যাওয়া বৃথা । হয়তো এরকম অবস্থায় হাতীর মেটে এর আগেও ওরা খেয়েছে। 
ওরা হাতীর মেটে আগুনে ঝলসাতে লাগল! ফ্লান্সসরা তার দিয়ে যে বুনো মুরগী 


মেরেছিল--তাই রান্না চাপাল । 
রান্না শেষ হলে ফ্রা'ন্সসরা কয়েকজন জলপ্রপাতে "নান করতে গেল ॥ গত বেশ কয়েক" 


{দন স্নান করা হয় নি। এখন দ্নান করার সাধ মনের সুখে মেটাল ওরা ৷ তারপর খেতে 
বসল। ওাঁদকে কুলীরা খাচ্ছে, আর এঁদকে ফরান্সসদের দল খাওয়া-দাওয়া চলছে । হঠাৎ 
বনের চারাদক কেমন যেন নিগব্ধ হয়ে গেল । না পাঁখ-পাখা'লর ডাক, না বাঁদর, বেবণ্ন, 


এশপার্জীর কিটিরামাচর ডাক । ফলান্সিসের কাছে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভূত লাগল ৷ এ সময় 
ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় 


মকবুল ফ্লান্সিসের কাছে সরে এলো ! তারপর ম্‌দ:স্বরে বলল _ 
গবপদে পড়বো । 

_ কীসের বিপদ £ 

_ লক্ষ্য করো দন_এই জায়গাটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল । 


_তাতে কী হয়েছে_ 

_কিছক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে, মোরান উপজাতির লোকেরা সাংঘাঁভক । বনের 
পশপাখও ওদের ভয় করে চলে। মকবূলের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জন 
চীৎকার করে নিজের খাবারের থালার ওপর ঝুকে পড়ল ৷ দেখা গেল জনের {পিঠে একটা 

কিন্তু পারল না। 


তীর এসে বিধেছে। জন বারকয়েক উঠে দাঁড়াবার চেণ্টা করল। 
মাটতে শুয়ে পড়ল । [ই আর এক তীর এসে ব'ধলো 


বী হল, সেটা বোঝবার আগে 
দভষ্টরের পিঠে । 'র্ভষটর মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল । মকবুল খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে 
উঠল-_ফ্রান্দিস, শাঁগ্‌গির পালাও। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দ'ড়ালো। 


ফ্লান্সস আর হ্যা 
হাঁতমধ্যে দঃ" একজন কুলার গায়ে তীর লেগেছে! 
সবাই পালাতে চাইছে। এলোপাথাঁড় আরো কয়েকটা তাঁর ফ্রান্সসদের. আশেপাশে পড়ল 
ফ্রান্স, হ্যার আর মকবলকে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়ুটা দৌখয়ে চীৎকার করে বলল-_ 
শুরু করল । গকন্তু একট; পরেই 


পাহাড়ের দিকে চলো ! 


২৪ হারের পাহাড় 


ওদের থামতে হল। পাহাড়ের নীচে থেকে শুর; করে সমস্ত জঙ্গল এলাকায় ওদের চারদিক 
ঘিরে আন্তে-আন্তে জঙ্গলের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে লাগল-_-মোরান উপজাতির 
যোদ্ধারা । কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। হাতে তীর-ধনক আর বশা। মুখে খাল 
গায়ে উল্বক আঁকা । প্রায় শ’ পাঁচেক হবে। পালাবার কোন উপায় নেই। ফ্াণ্িসরা 
আন্তে-আস্তে ওদের তাঁবর কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল দেখা যাক্‌, ভাগ্যে ক আছে? 

মোলান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীরদ্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত 
যোদ্ধারা বর্শা উ*চয়ে একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। অথাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে। 
শত্রুরা পরান্ত। প্রায় সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে 
গড়ল তাঁবুগ্ুলোর ওপর। জিনিসপত্র 
সব ছন্রাখান করে দিল। তারপর তাঁব্‌- 
গুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই 
আগুন ঘরে চলল উন্মন্ত নূত্য। ফ্লান্সিসরা 
অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল । 

একট: পরে পাঁচ-ছয় জন মোরান যোদ্ধা 
এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে+ ওদের 
দলের প্রথমেই রয়েছে সেই গাল কাটা সদরি। 
খুশীতে ওর-চোখ দু'টো চিকচিক করছে। 
ফ্লাসসদের কাছে এসে লোকটা চীৎকার করে 
কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে দশতনজন যোদ্ধা 
এগয়ে এল। তারা ফ্রান্সিস, মকবুল আর 
হ্যারর হাত পেছনে দিকে বেধে ফেলল । 
লতাগাছ যে এত শন্ত হয়, ফ্রান্সসের তা 
“জানা ছিল না। বাঁধনটা যেন চামড়াটা 
কেটে বসে গেল। 

এতক্ষণ বাক্স-পণ্যাটরা ভাঙা চলাছল। 


মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে 'একজন তীব্র- 
স্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল। 

হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল গুহা থেকে এনে জড়ো করে রাখা হাতীর দাঁতগুলো ওপর । 

একজন ছ:টে এসে সদরিকে বোধহয় সেই কথাই জানাল। সদরি সব হাতার দাঁতগুলো 


নিতে হুকুম দিল। এমন কি মরা হা 
ওরাও হাতীর দাঁতের মূল্য জানে। 
ফলান্সিসদের হাত বাঁধার সঙ্গে-সঙ্গে কুলীদের হাতও বাঁধা হয়োছল । এটা হ্যারির 


নজরে পড়ল একবার । হ্যারি মকবূলকে ডাকল--মকবডল । 

_কি? 

"আমাদের ভাগ্যে যা আছে হবে। তুমি ওদের সদরিকে বাঁঝিয়ে বলো যে, কুলীদের 
ওপর কোন অত্যাচার না করে। ওদের তো কোন দোষ নেই । 

মকবুল গালকাটা সদরিকে মোরানদের ভাঙা ভাষায় কথাটা বলল। সদরি এক মুহূর্ত 
হ্যারর দিকে তাকাল। তারপর কণ একটা বলে উঠতেই কুলীদের হাতের বাঁধন কেটে 
দেওয়া হল। এবার গালকাটা সদরি ফ্রান্িসদের দিকে তাকিয়ে চলতে হীঙ্গত করল। 


তী দ:'টোর দাঁতও ছাড়ানো হল। বোঝা গেল-_ 
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পেছন থেকে কয়েকজন ফ্লান্সিসদের ধাক্কা দিল । সদরি পাঁচছয় জন সঙ্গী নিরে আগে- 
আগে চলল । তাদের পেছনে ফ্রান্সিসদের [তিনজন । তাদের পেছনে অন্য সব মোরান 
EAT ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলা শুধু হল । যতক্ষণ বনজঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ার 
হেটেছে ওরা ততক্ষণ গরম লাগে নি, কিন্তু যখনই বন ছাড়িয়ে ফাঁকা-ফাঁকা মেঠো জায়গা 
য়ে হাটতে হয়েছে, তখনই অসহ্য গরমে ঘেমে উঠেছে ফ্রান্সিসরা । পথে দ'জায়গায় মাত্র 
থেমোছল ওরা জল খাবার জন্যে । বিকেল নাগাদ ওরা সকলে মোরানদের গ্রামে এসে 
পেখছাল। গোল-গোল পাতায় ছাওয়া বাড়ীগুলো। সামনে উঠোন-বেশ নিকোনো 
_পার্কার। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা উন্মু্ত চত্বরে খঃটর সঙ্গে ফ্লান্সিসদের তিনজনকে 
বেধে রাখা হল। 


সং # ক 


রাত হতেই শুর; হল জয়োল্লাস | ওদের ঘিরে মোরানদের নাচ শুর; হল। একজন 
তীক্রুসূরে কী গাইতে লাগল । বাকীরা সবাই নাচতে লাগল। মশালের কাঁপা-কাঁপা 
আলোয় জায়গাটা যেন আরো ভগ্নানক হযে উঠল। সারারাত ধরে ফ্রান্সসরা কেউ দ.’ 
চোখের পাতা এক করতে পারল না। শেষরাতের দিকে মোরানদের উল্লাসে একট; ভাঁটা 
পড়ল। একট; পরেই ভোর হল। সারারাতের আঁতানদ্রায় ফ্রান্সের একট; তন্দ্রা এসে- 
{ছল । সেই তন্্রাটঃকুও ভেঙে গেল সদরের হাঁকডাকে ৷ একটা কিছুর আয়োজন চলছে, 
এটা ফ্রান্সস বুঝল । কিন্তু আয়োজনটা কীসের, সেটা তখনও বুঝতে পারল না। 

একট: বেলা হতেই দেখা গেল, গাঁয়ের লোকেরা সেই চত্বরে এসে গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে । 
মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় একটা হাঁড়িমত বসালো । তার সামনে বাল দিয়ে সীমা টেনে 
একটা গোলমত করা হল। তার ওপর গাছের শুকনো ডাল 'বাঁছয়ে দেওয়া হল! সেই 
গোলের একটা দিক শ:ধ খোলা রইল। এসব দেখে মকবুল আন্তে ডাকল-‘ফ্রান্সস !” 

ফ্রান্সন মুখ ঘযীরয়ে মকবলের দিকে তাকাল। দেখল_ ভয়ে মকবুলের মুখটা 
ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । স্পল্টই বোঝা গেল,-ওর সারা শরীর কাঁপছে। ফ্রান্সিস বলল-* 
কী হয়েছে মকবুল ? 

মকবুল অগ্ররযুদ্ধদ্বরে বলল---“ফ্রা'ন্সস আমাদের মৃত্যু স্টানাণ্চত ৷ 

ফ্রান্সিস কথাটা শুনে চমকে উঠল । তব; শান্তদ্বরে জিজ্ঞেস করল--কী করে বুঝলে ? 

_ এ যে গোলমত জায়গাটা সাজাচ্ছে_-ওখানে শ কনো ভাল গুলোতে ওরা আগন 
দেবে। তারপর এ গোল জায়গাটায় ছেড়ে দেবে একটা বিষধর সাপ ।" গোলের যে দিকটা 
খোলা, সেইাঁদক দিয়ে সাপটা বেরোতে চেষ্টা করবে । আর সেখানে মাথা প্রায় মাটিতে 
ঠোঁকয়ে রাখা হবে আমাদের কাউকে। আগমনের বেড়াজাল থেকে বেরোতে না পেরে সাপটা 
ক্ষেপে উঠবে। তারপর খোলা কটায় শোয়ানো মাথায় ছোবল মারবে । 

বমূঢে ফ্রান্সস কোন কথা বলতে পারল না! কী সাংঘাঁতক? সাঁত্যই একট; পরে 
গোল করে সাজানো-ণুকনো ভালগঢুলোতে ওরা আগুন লাগয়ে দিল। জোর ঢাক বেজে 
উঠল। ঝাড় থেকে একটা সাপ বের করে ছেড়ে দেওয়া হলো সেই গোল জায়গাটায় । 
সাপটা যতবার বেরোবার চেষ্টা করলো, ততবারই আগুনের তাতে কিপত হয়ে ফংসতে লাগল! 
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এবার দঃশতনজন লোক মকবুলের: কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর মকবুলকে টানতে 
লাগল । মকবুল বুঝল নিশ্চিত মৃত্যু । নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়র়েও যেন হঠাৎ 
মনোবল ফিরে পেল। চাঁৎকার করে বলে উঠল--ফ্লান্সস এরা নানাভাবে কষ্ট দিয়ে মানুষ 
মারে। আমার মৃত্যু অবধারত। তাই বলাছ--তোমরা সুযোগমান্র পাঁলও । 

কিন্তু কী করেঃ হতাশার ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস বলল। লোকগুলো মকবুলকে 
ধরে টানাহ্যাচ'ড়া শুর; করল। মকবুল দ্রুত বলে যেতে লাগল--“এরা বুনো হাতির 
দ্গলে মানব ছুড়ে দিয়ে মারে, কুমীরভরা নদীতে মানুষকে জোর করে ঠেলে দেয় । আর. 
একটা খেলা খুব প্রিয়। সদরি একটা তীর ছোঁড়ে। তারপর যাকে মারবে, তাকে বলা 
হয় ছটে গিয়ে তীরটা খুজে বের করতে । সে ছ:টতে শুরু করলেই এদের দলের একজন 
তাকে ধরতে ছোটে । যাঁদ লোকটা তাকে ধরবার আগেই সে শীরটা খুজে পেয়ে যায়, 
তাহ'লে অকে ছেড়ে দেওয়া হয়_নইলে মৃত্যু" মকবুল হাঁপাতে লাগল। লোকগুলো 
মকবুলকে সজোরে টানতে লাগল । মকবুল গায়ের সমস্ত শ'স্ততে ফ্রান্সের দিকে ঘুরে 
দাঁড়াল । বলল--যাঁদ তীর খোঁজার খেলা হয়--তাহ'লে তাঁর খোঁজার জন্য দাঁড়ও না। 
প্রাণপণে ছুটে পাঁলয়ে ষেও। এছাড়া 
এদের কাছ থেকে বাঁচবার আর কোন 
পথ নেই। এদের কোনাদন 'বি*্বাস 
করো না 

এবার লোকগুলো মকবুলের ঘাড় 
ধরে ধাক্কা দিতে লাগল । মকবুল আর 
বাধা দিল না। ওদের নির্দেশমতই চলল 
গোল জায়গাটার ‘দিকে । গোল জায়গাটার 
যোদকটা ফাঁকা সেইখানে মকবুলকে 
ঠেলে হি; গেড়ে বসানো হল । তারপর 
জোর করে ওর মাথাটা নুইয়ে দেওয়া 
হলো । মকবুল একদ্ন্টতে.তাকয়ে 
রইল সাপটার দিকে । পালাতে গয়ে 
বারবার আগুনের ছ্যাকা খেয়ে-খেয়ে 
সাপটা তখন ভীষণ ক্ষপ্ত হয়ে উঠেছে । 

মকবুল একদ্যাম্টতে তাঁকয়ে রইল হঠাৎ মকবুলের মাথাটা সামনে রেখে 

সাপটর দিকে। ফ:সে উঠে ছোবল বসাল। চারপাশে 

ঘিরে দাঁড়ানো লোকেরা চীৎকার করে উঠল । মকবুল। মাটতে এলিয়ে পড়ল । ওর জারা 
মুখটা কালচে হয়ে উঠল ৷ দ:’একবার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে, স্থির হয়ে গেল 
মকবুলের শরীরটা । উল্লাসে মোরানরা চীৎকার করে উঠল । ঢাক বেজে উঠল। 

ফ্রান্সিস অসহায়ভারে তাকিয়ে রইল । কত সুখ-দুঃখের, সঙ্গী মকবুল । এমান 
করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। চোখ ফেটে জল এল ফ্রান্সসের ৷ কিন্তু কাঁদতে 
পারল না। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বমুঢ় করে দল। পরক্ষণেই 
দৃঢ় হয়ে উঠল ফান্সস। যেমন করেই হোক এর শোধ তুলতেই হবে । 
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ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল --হ্যার ।* 

হ্যারি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল । হয়তো যা ঘটে গেল, সেটা আন্দাজেই . 
বোঝবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখতে পারেনি । আন্তে-আন্তে মাথা তুলে হ্যারি 
ফ্রান্সসের দিকে তাকাল । 

ফ্রান্সিস বলল--হ্যার আমাদের ভাগ্যে কী আছে, জানি না। যা-ই ভাগ্যে থাকুক 
এবার হাতদ:’টো খোলা পেলে এর প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে--মনে থাকে যেন। 

হ্যার কোন কথা বলল না। মাথা নেড়ে সম্মীত জানিয়ে আবার মাথা নাঁচু করে 
নিজের ভাবনায় ডুবে গেল । 

বেলা বাড়তে লাগল । প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খ:টতে বাঁধা অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে রইল ॥ 
গতকাল দপনুরে আধপেটা খাওয়া হয়েছিল । তারপর থেকে একটা দানাও পেটে পড়ে নি। 
তার ওপর সারারাত ঘুম হয় নি । তেষ্টায় গলা শঢ়কিয়ে গেল--তব; ফ্রান্সিস জল খেতে 
চাইল না। হ্যার জল খেতে চেয়োছল। ফ্রান্সিস রেগে-ফুসে উঠোঁছল--হ্যার- জল 
না খেতে পেয়ে যাঁদ মরেও যাই, কোন দুঃখ নেই । কিন্তু এদের কাছ থেকে এক ফোঁটা 
জলও খেতে চাই না৷ ওরা হ্যীরর জন্য জল নিয়ে এল ৷ কিন্তু হ্যারি মাথা নেড়ে 
জল খেতে অদ্বীকার করল । 

সূ তখন মাথার ওপরে_যেন আগুন ছড়াচ্ছে গালকাটা সদরি দু'জন সঙ্গী নিয়ে 
ওদের কাছে এল। সকলেরই পরনে যুদ্ধের সাজ । কোমরে লব্বাটে দা, একহাতে 
ধন;ক, অন্য হাতে বর্শা । কোমরে জলের থাঁল আর চকমাক পাথর । সদরি এাগয়ে এসে 
বণ একটা বলল ৷ একজন লোক এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারর হাতের বাঁধন খুলে দিল । 
সদরি কী একটা চীৎকার করে হুকুম করল ৷ সদরের দঃশতন-জন সঙ্গী ফ্রান্সিসের পিঠে 
ধাক্কা দিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্স আর হ্যারি এাগয়ে চলল । সকলের সামনে” 


গালকাটা সদরি। 
জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকামত জায়গায় সবাই এসে দাঁড়াল। সারের হাতে তার" 


ধনুক ছিল না। সে একজনের হাত থেকে তীর নিয়ে হীঙ্গতে ফ্লান্সসদের বোঝাতে 
লাগল, কী করতে হবে ওদের ৷ মকবুলের কথা ফ্রান্সসের মনে পড়ল । এটা সেই তীর 
খুজে বার করার খেলা । এই শেষ সুযোগ--পালাবার একমান্র উপায়-ফ্রান্সিস নিজের 
মনকে বোঝাল । খুব মুদুস্বরে লক্ষ্য করে বলল--আম যা-যা. বলবো, মন দিয়ে শুনে 
সেই মত কাজ করবে । ফ্রা'ন্সস সদরের দিকে এবার মাথা ঝাঁকয়ে বোঝাল যে, সদরি যা 
বলছে, সে তা বুঝতে পেরেছে। তারপরে সর্দরিকে হ্গতে বোঝাল যে, দঃ'জনকেই 
একসঙ্গে ছুটতে দেওয়া হোক । সর্দার কী ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মাত জানাল। 
সদরের হ;কুমে ফ্লান্সস আর হ্যারকে জামা-জদ্তো খুলে ফেলতে হল। এবার ধনকে 
তীর লাগয়ে যৌদকে তাক করল, সৌদকে বেশ কিছ দুরে একটা টিলা রয়েছে, দেখা 
_ গেল। ওদিকে যেতে হলে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খাল পায়ে 
যে বা অবস্থা হবে, ফ্রান্সিস সেটা সহজেই অন,মান করতে গারল। যাতে কাঁটাগাছ ঝোপ- 
ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেশী জোরে ছুটতে না পারে, তার জন্যই জুতো খুলতে হুকুম দেওয়া 
হল। সদরি আর সঙ্গীদের পায়ে কিন্তু চামডা জড়ানো লতাদাতো দিয়ে বাঁধা জভোৱ মত 


৪ হারের পাহাড় 


নীজীনস পরা । ওদের পক্ষে ছুটতে ততো অস্মীবধে হবে না। 
সরি টিলার দিকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছংড়ুল। তারটা কোথায় পড়বে ফ্াঁন্সস 
মোটামট আন্দাজ করে নিল । ফ্রান্সিস ছুটবে কিনা ভাবছে--সদরি ওর গায়ে ধনুকের 
খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস অক্ফুটগ্বরে হ্যারকে বলে উঠল--“টলার তলায়” । 
তারপর ছনুটতে আরম্ভ করল ৷ হ্যারি বুঝল, টিলার তলায় ফ্রান্সিস অপেক্ষা করবে । 
একট; পরে সদরি একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে ফ্লান্সিসকে ধরতে ছুটল ৷ সরদার 
আবার তাঁর ছ:ড়ল । তারটা বাদক ঘে'সে বেরিয়ে গেল। আগের তীরটা গয়োছল 
টিলার দকে। হ্যার ছ্‌টতে শুর; করল। 
এদিকে ফ্রান্সিস কিছদুরে ছুটে আসতেই বুঝতে পারল, কঁটাগাছে ঝোপঝাড়ে ওর 
দুটো পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে । কিন্তু জীবন তার চাইতে মূল্যবান । তাই প্রাণপণে 
ছুটতে শর; করল টিলা লক্ষ্য করে। হঠাৎ নজরে পড়ল, তাঁরটা বুনো ঝোপে আটকে 
আছে। কিনতু ফ্রান্সিস মৃহর্তের জন্যেও দাঁড়ালো না। সমান বেগে ছুটতে লাগল । 
টিলার তলায় পেশছে ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাতে লাগল । একট; পরে হ্যারর 
অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল। হ্যার 
ডাকছে--ফ্রান্সস’ ৷ 
ফ্রান্সিস চাপাদ্বরে বলল--এই যে 
আম এখানে ।” 
হ্যার হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলল 
তুমি দৌড় শুর: করার একট; পরেই 
একজনকে পাঠানো হয়েছে তোমার 
সন্ধানে_হয়তো বা আমার পেছনে 
কাউকে পাঠানো হয়েছে । নষ্ট করার সময় 
নেই--দৌড়াও ।” 
ওরা ছুটতে শর করবে, এমন 
সময় পেছনের পাথরের আড়াল থেকে 
বৌরয়ে এল সদরের ছ'জন সঙ্গীর মধ্যে 
একজন । সেও হাঁপাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলে 
উঠল--হ্যার, বাঁদিকের পাথরের আড়ালে 
যাও--ওখান 'দয়েই বেরবো আমরা ৷” 
টি লোকটা তখন কোমরে গোঁজা লন্বাটে 
‘লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের উপর ঝাঁপয়ে দা-্টা বের করে ফ্রান্সসের দকে এাগয়ে 
পড়ল । আসতে লাগল । হ্যাঁর একলাফে 
পাথরের আড়ালে চলে গেল। তারপর আড়াল থেকে বৌরয়ে প্রাণপণে ছ্টতে শুর; করল । 
এদকে ফ্লাম্সস এক দৃষ্টিতে লোকটার চোখের দিকে তাঁকয়ে রইল। লোকটার দশাসই . 
'চ্হোরা, তার ওপর হাতে দা। ফ্রান্সিস নির্ঘ। সে পালাবার 'ফাঁকর খুজতে লাগল। 
‘লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । ফ্রান্সিস খুব দ্রুত উবু হয়ে বসে 
পড়ল, লোকটা তাল সামলাতে পারল না। উবু হয়ে পাথরের উপর গিয়ে পড়ল। 


হারের পাহাড় ২৯ 


ফ্লান্িস সুযোগ বুঝে ছটতে লাগালো । লোকটা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত- 
বুলাতে লাগল । ততক্ষণে ফ্রান্সিস অনেক দুরে চলে গেছে । লোকটা ওদের লক্ষ্য 
করে দা হাতে ছুটতে লাগল ৷ 

হ্যার যোঁদকে ছুটে গিয়েছে, সৌঁদকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস ছুটতে শুরু করল ৷ হঠাৎ 
ঝাঁকড়া-পাতা গাছের তলা থেকে হ্যারর চাপাস্বরে ডাক শুনতে পেল । গাছটার তলার 
গিয়ে দেখল, হ্যাঁর ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। 
নিঃশব্দে দৌড়াবার হাঙ্গত করল । আবার দঃ'জনের ছ্‌ট শুর হলো। বেশ কিছুটা 
দৌড়োবার পর ফ্রান্সস কান পেতে রইল, যাঁদ পেছনে কোন শব্দ শোনা যায়। কিন্তু 
কোন শব্দ তোনেই।. শুধু বাঁদর আর পাখির কিচিরমিচির । পেছনের জঙ্গলটা ভাল 
করে দেখার জন্যে সামনেই যে পাথরের টিবিটা ছিল, হ্যারি সেটাতে গিয়ে উঠল। তার-- 
পর পেছনের জঙ্গলের "দিকে তাঁকয়ে দেখতে লাগল-_যাঁদ অনুসরণকারী কাউকে নজরে 
পড়ে। হঠাৎ ফ্লান্সিসের মনে পড়ল ওদের হাতে তীর-ধন;ক আছে। ফ্রান্সিস চাপা 
স্বরে ভাকল--হ্যার, শীগাঁগর নেমে এসো ৷! 

হ্যারি নামবার জন্যে মার একটা পা তুলেছে, পেছনের জঙ্গল থেকে একটা তাঁর এসে 
হ্যারর পায়ে বিধল। হ্যারি একট; দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। 
পাথরের গা ঘে'সে গাঁড়য়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাগলের মতো ছুটে গিয়ে প্রথমে 
এক হশ্টাচকা টানে তারটা খুলে ফেলল । তারপর মাথাটা কোলে তুলে নিল। হ্যারি, 
হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল- ফ্রান্সিস, শাঁগ্‌গি পালাও । 

_ না, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এবার ফ্লান্সসের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল । 

হ্যারি বলে উঠল--পাগলাম করো না ফ্রান্সিস- শীগাগর পালাও। তোমার কাছে 
এখন এক সেকেণ্ডের দামও অনেক ৷ পালাও শীগাগর । 

ফ্লান্সস তবুও অনড় হয়ে বসে রইল । হ্যারির তখন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেক. 
কণ্টে বলতে লাগল--আম বাঁচবো না_-আমার জন্যে ভেবো না। তুমি পালাও। tk 

_না। ফ্রান্সিস কাঁদতে-কাঁদতে বলল--আম তোমাকে না নিয়ে যাবোই না। 

হ্যারি শরীরের সমন্ত শান্ত একত্র করে আন্তে-আন্তে উঠে ফ্রান্সিসের গালে -একটা চড় 
মারল। উপবাসে অনিদরায় তৃষ্ণা কাতর ফ্লান্সসের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। 

_ শীগাঁগর পালাও--হ্যারি ক্লান্ত্বরে বলল । হঠাং পেছনের জঙ্গলে ঝোপে-বাড়ে 
শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর বসল না। হ্যারির মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে 
দিল! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শর করল। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর 
পেছনে শুনল একজন লোকের হর্ষোল্লাস। নিশ্চয়ই হ্যাঁরকে দেখতে পেয়েছে । 

ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে লাগল ৷ যতবার হ্যাঁরর কথা মনে পড়েছে, ততবারই চোখে 
জল এসেছে। দ?ু'গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে । বারবার চোখ মুছতে লাগল হাতের 
উলটো ?পঠ দিয়ে। কিন্তু চোখের জল বাধা-মানছে না। চোখের দৃষ্টি বারবার ঝাপসা 
হয়ে আসছে । চোখ মুছে নিতে হচ্ছে বারবার । ফ্লান্সিস মনে-মনে নিজের ওপরেই 
দোষারোপ করতে লাগল । কেন সে হ্যারিকে পথের টিবিটায় উঠতে বাধা দিল না। অন:- 
সরণকারীর হাতে তীর ধনুক আছে, এই কথাটা মনে করতে তার এত সময় লাগল কেন ? 


৩০ হারের পাহাড় 


একটু সাবধান হলে হ্যারকে এভাবে প্রাণ দিতে হত না । দঃ’ দুজন সঙ্গীকে চিরদিনের 
জন্যে হারানোর বেদনা তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। তব ভীত হল না 
ক্লান্নস। বরং প্রাতভ্ঞয় দূ হয়ে উঠল তার মন। এর প্রাতনোধ নিতেই হবে। হ্যারি 
আর ফিরবে না। মকবুলও নয়। তবু তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। ফ্লাদদস 
চোখ মুছল ৷ না, কান্না নয়৷ বজ্রকাঠন হতে হবে । সংকল্পে দৃঢ় থাকতে হবে । 
ফ্রান্সস ছুটে চলল । এখন ভীষণ সাবধান হতে হবে । সজাগ থাকতে হবে । কোন 
শব্দই যেন কান এড়িয়ে না যায়। তৃষ্ময় গলা শ্যাকয়ে কাঠ । নাক-চোখ-মখ দিয়ে যেন 
আগদুনের হালকা বেরোচ্ছে । একট; জল চাই । কপাল ভালো ফ্রাদ্সসের ৷ হঠাৎ একটা 
ঝরণার দেখা পেল। একটু জল খাওয়ার সময় হয়তো পাওয়া যাবে । ফ্রান্সস জল খেতে 
হণট্য গেড়ে বল। কিন্তু জল খাওয়া হলো না। পেছনে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ 
উঠল। ফ্রান্সিস চাকতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। 
এবার সামনেই পড়ল কয়েকটা বড়-বড় পাথরের টিলা ৷ ফ্রান্সিস ছ:টতে-ছুটতে টিলার 
ওপাশে চলে গেলো । পেছনেই একটা পাহাড়ী নদী । বেশী বড় নয়, কিন্তু তীব্র স্রোত। 
ফ্রান্স নদীর কাছে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে হাঁপাতে লাগল ৷ একট; 'জারয়ে 
নিয়ে আঁজলা ভরে নদীর জল খেলো । তারপরে টিলার পাথরগুলোর আড়ালে-আড়ালে ওপরে 
উঠল। বেলা পড়ে এসেছে--তবু পাথরগনুলো আগুনের মত গরম ॥ একটা পাথরের গায়ে- 
গায়ে লেগে, আড়াল থেকে আন্তে-আন্তে মাথা তুলে দাঁড়াল । দেখল, বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে 
অন:সরণকারীদের মধ্যে একজন মাথা নীচ করে কী যেন দেখতে-দেখতে এাগয়ে আসছে। 
ফ্রা'ন্নস বুঝল, এদের চোখে ধুলো দেওয়া প্রায় অসম্ভব । বনঞ্র্গলের নাড়ী-নক্ষত্র ওদের 
জানা ৷ ছুটে আসার সময় ফ্রান্সের পায়ের চাপে যে গাছগদুলোর ডালডালা ভেঙেছে, 
লোকটা তাই দেখে ঠিক ফ্রান্সসের পালাবার পথ চিনে নিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল, 
এই এক মন্ত সুযোগ ৷ একজনের সঙ্গে তবু লড়া যাবে । কিন্তু গালকাটা সর্দার আর তার 
" সঙ্গীরা এসে পড়লে ভাষণ বিপদ । মৃত্যু আনবার্ধ। ফ্রান্সিস একটা ফন্দী বার করল । 
গটলাটার নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বাল রয়েছে । তারই একধারে ফণীমনসা 
গাছের মত এক ধরনের গাছ । হাতী ?শকার করতে যাওয়ার সময় ফ্রান্সিস এ ধরণের গাছ 
দেখেছে । এই গাছটার মোটা-মোটা পাতা ভেঙে দলেই টপ্‌-টপ্‌ করে ঘন সাদা দুধের মত 
রস পড়তে থাকে । ফ্রান্সিস কিছ: শুকনো পাতা জড়ো করে একটা গাছের নীচে রাখলে । 
তারপর গাছটার দ:টো পাতা ভেঙে দল । টপ্‌-টপ্‌ করে শুকনো পাতাগুলোর ওপর রস 
পড়তেলাগল আর বেশ শব্দ হতে লাগল । শব্দ শুনলেই মনে হবে কেউ যেন শুকনো পাতার 
ওপর দিয়ে হটিছে। এবার ফ্রান্সিস একটা বড় গোছের পাথর কাঁধের ওপর তুলে ধরে 
রাখল ৷ ওর এক মাত্র অস্ত্র। তারপর দাঁড়াল এসে সেই গাছটার ঠিক উল্টোঁদকে একটা 


পাথরের আড়ালে । . আশঙকা উত্তেজনায় ফ্রাদ পসের বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করতে লাগল । সময় 
যেন আর কাটে না। 

এক সমর দেখা গেল, সেই লোকটা খুব সন্তর্পণে বাঁলর ওপর পা ফেলে-ফেলে এাগয়ে 
আসছে। 'হঠাং লোকটা ফ্রান্সের দিকে পেছন ফিরে উল্টোগুখো হয়ে দাঁড়াল । নিশ্চয়ই 
শকনো পাতায় গাছের রস পড়ার শব্দ কানে গেছে ওর । ফ্রা'ন্নন এই সুযোগের প্রতী- 
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-্ষাতেই ছিল। লোকটা চালাক ধ'রে ফেলার আগেই কাজ সারতে হবে। ফ্লান্সস আর 
£দেরী করল না। দুই লাফে এগিয়ে এসে পাথরটা দ;’হাতে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘা বসাল 
“লোকটার মাথার । লোকটা এই হঠাৎ আক্রমণে একদিকে যেমন হকচাঁকয়ে গেল, তেমাঁন 
মাথায় জোর ঘা লাগতে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল । ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্তও 
দেরী করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল। লোকটাও উঠে 
“ঘরে বসেছে তখন। ফ্রান্সসও সঙ্গে-সঙ্গ লোকটার বুক লক্ষ্য করে শরীরের!সমস্ত শান্ত 
- দিয়ে বা চালাল । ‘অক্‌’--করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লোকটার মূখ থেকে। তার- 
“পরেই লোকটা চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। বার কয়েক ওঠবার চেষ্টা করল। তার- 
পর স্থির হয়ে গেল। হ্যারি আর মকবুলের ও 
মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিতে পেরেছে, এই ভেবে 
ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠতে চাইল । 
কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে চুপ করে রইল। 
হাঁপাতে-হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছল। 
তারপর মৃত লোকটির কোমর থেকে লম্বাটে 
টা'দা নিল, বক থেকে টেনে বর্শাটা খুলে 
নিল। ধনুক নিল--তারগুলো নিল । জলের 
থাল আর চকমাঁক পাথর নিয়ে কোমরে । গজল 
এবার জুতো । বুনো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা 
চাম-ড়ার জুতোর মত জিনিসটা পায়ে পরে 
নিল। যখন নীচু হয়ে জুতো পরছে, তখনই 
বেলা শেষের একটা লম্বাটে ছায়া নড়ে উঠল। 
চকিতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল-_-আর 
একটা লোক । গালকাটা সদারের আর একটা 
সঙ্গী। লোকটা দাঁত বের করে হাসল। ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে 
বাঁভংস সেই হাসি । প্রকাণ্ড লোকটা কোমর বশমাটি আম্ুল বিধিয়ে দিলা 
থেকে লম্বাটে দা'টা খুলে নিল । 
শর হ'ল দা 'নয়ে যদ্ধ। দা'য়ে-দায়ে যখন ঘা লাগছে! ফান্সিসের হাতটা ঝন্বঝান 
করে উঠছে। হাত অবশ. হয়ে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায় শরীরের যা অবস্থা, তাতে 
সামনা-দামান-লড়াইয়ে এর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব । অন্য পথ নিতে হবে । হঠাৎ ফ্লান্সস 
নীচু হয়ে এক মুঠো বাল তুলে নিল। আর লোকটা কিছ; বুঝে ওঠার আগেই ছঃড়ে 
মারল লোকটার চোখে । লোকটার মুখের বাঁভংস হাঁস মিলিয়ে গেল । চোখ-ম[খ কংচকে 
লোকটা এলোপাতাড় দা ঘোরাতে লাগল । | ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শটা 
আমল, বিধিয়ে দিল। লোকটা পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। টেনে বর্শটা খোল- 
বার চেষ্টা, করতে লাগল । পারল না । কাৎ হয়ে বালির ওপর শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল ৷ 
লোকটার পেট থেকে বশটি খুলে নিয়ে ফ্লান্সস এগিয়ে চলল নদীটার দিকে । খুব সাব- 
ধানে নদীতে নামল । নদীতে জল বেশী নয়, তীর স্রোত। তার ওপর -পাথরগ[লো 
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শ্যাওলা ধরা ॥ পা টিপে-টপে সাবধানে নদী পার হলো। তার ওপারে উঠেই দেখতে 
পেল, বনের নীচে অন্ধকার জমে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে কছুই দেখা যাচ্ছে না। 
এবার রান্রির আশ্রয় খুজতে হয় । একট; এঁগয়েই বনের মধ্যে কয়েকটা বরাট আকারের 
গাছ জড়াজাঁড় করে আছে দেখা গেল । তারই মধ্যে একটা গাছে ফ্রান্সিস উঠল । অনেকটা 
ওপরে একটা মোটা ডাল খুজে নিয়ে হেলান 'দয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল । শরীর 
যেন আর চলতে চাইছে না । মাথাটা খাঁল-খাঁল লাগছে ৷ একট:ক্ষণ চোখ বুজে থাকল ॥ 
চোখ খুলতেই নজরে পড়ল গাছটায় বেশ কিছু ফল ঝুলছে । পাকা হল:দ রঙের ফলও 
রয়েছে। কিন্তু গাছটা কী গাছ--ফলগদুলোই বা খাওয়া যায় কৈ না--এসব কিছুই জানা 
নেই। {দের জ্বালায় ফ্রা“্সস ডাল বেয়ে-বেয়ে মগডালে উঠে কয়েকটা পাকা ফল পেড়ে 
নিয়ে এল। দা’ য়ে কাটল । মুখ দিয়ে একবার চিরোতেই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল । 
কী অসম্ভব তেতো ! ফলগুলো ফেলে দিল । 


রাত গভীর হ'ল। দুর্বল-ক্ষুধাত শরীরে ঘুমও আসতে চায় না। হ্যার আর 


মকবুলের কথা মনে পড়ল ৷ ফ্রান্সের চোখের কোণে জল চিকাচক করে উঠলো ॥ 
কোথায় রইলো বন্ধুরা, ওঙ্গালর বাজার আর হারের পাহাড় । এই গভীর রাতে এক সম্পূর্ণ" 
অপারাচত বন্য পাঁরবেশে ও গাছের ডালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। 

হঠাৎ নদীর ধার থেকে ভেসে এল কাদের চড়া সুরের কান্না । নিশ্চয়ই গালকাটা সদা- 
রের দলের লোকদের কান্না । তা'হলে সর্দার তার সঙ্গীদের নিয়ে নদী পর্যন্ত এসে গেছে। 
তারাই তাদের দুই মৃত সঙ্গীদের জন্যে কাঁদছে। মনতদেহ দুটো বোধহয় নদীর জলে 
ভাসয়ে দেবে। তার আগে এই কান্না । সারারাত চড়া সুরে ইনিয়েশবনিয়ে কাঁদল ওরা ॥ 
ফলান্সসের যতবার তন্দ্রা ভেঙে গেছে, ততবারই শুনতে পেয়েছে এই কান্না । হ্যার আর 
মকবদুলের জন্যে ফ্রান্সসের,মনেও কম বেদনা জমে নেই । ওরা তব; কাঁদছে_-মনের ব্যথা- 
বেদনার ভার কমছে তা'তে। কিন্তু ফ্রান্সিস? কাঁদতেও পর্যন্ত পারছে না। 

ফ্রান্সস চোখ মুছে একটা দীর্ঘ*বাস ফেলল । 

ভোরের দিকে একটু ঘুম এসৌছল । ঘুম *ভাউতেই দেখল, ভোর হ'য়ে গেছে ॥ 
তাড়াতাড় গাছ থেকে নেমে এল । তারপর ছুটতে শুর করল । ছ:ট-ছুট । সদরের 


দলের সবাই এসে গেছে। কাজেই এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই । ছ:ট--ছট্ট ॥ 
পাগলের মত ছ:টতে লাগল ফ্রান্সিস । 


ছঢ্টতে-ছুটতে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় এসে পৌঁছল । একটা মাটির ঢাবর, 
ওপর ব'লে ফ্রান্সস হাঁপাতে লাগল । হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সাপ 'ঢাঁব থেকে বোঁরয়ে 
এল । এই সাপটাকে মেরে খেলে কেমন হয় ? ভাবতেই ফ্রান্সসের ক্ষিদে আরো বেড়ে 
গেল। দায়ের এককোপে সাপটার গলার কাছ থেকে দ;স্টুকরো করে ফেলল। তারপর 
মাথাটা ফেলে 'দয়ে দা’ দিয়ে বাকাট কনর চামড়া ছাঁড়য়ে নল। এবার টুকরো-ট্করো করে 
কেটে মুখে ফেলে চবোতে লাগল । কাঁচা-কাঁচা স্বাদটুকু বাদ দলে খেতে মন্দ লাগল না ৷ 
খাওয়া শেষ হলে একটা ঢে'কুর তুলল ৷ যাহোক একটা ক তো পেটে পড়ল। তিন 
দন হ'তে চলল--মন নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই--শরীর যেন আর চলতে চাইতে না 
ছুটে আসতে-আসতে পথে একটু-একটু ক'রে জল খেয়েছে । জলের থাল খাঁল। জল 
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খাওয়া হ'লনা। 

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল,একটা বাচ্চা হারণ বেড়াচ্ছে এই হারণের 
বাচচাটাকেই মারা যাক। ফ্রান্সিস বর্শটা ভালো ক'রে বাগিয়ে ধ'রে ঘাসের ওপর দিয়ে 
হি, গেড়ে চলতে লাগল। হারণটার খ্যুব কাছে এসে পড়ল ফ্রান্সিস । তারপর হঠাৎ উঠে 
দাঁড়য়েই বশটি ছুড়ল । কিন্তু ক্ষুধার ক্লান্তিতে হাতটা কেপে গেল।  বশটা লক্ষান্রষ্ট 
হতেই । হাঁরণটা এক ছুটে পালিয়ে গেল । 

বশটি মাট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হরিণ টাকে খঃজতৈ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল । 
ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা ডোবার মতো জলাশয় । ফ্রান্সিস নিজের চোখকে বিশ্বাস 
করতে পারল না। দঠতন বার চোখটা ঘষল। নাঃ--মিথ্যা নয়। সাত্যই একটা জলাশয় । 
ফ্রান্সিস একট; অস্পষ্ট চাঁংকার করে সোজা ছুটল জলাশয়টার দিকে । তারপর সারা গায়ে 
জল ছিটোতে লাগল । শরারটা যেন জড়িয়ে গেল। থাঁলটাতে জল ভরে নিল। হঠাৎ 
ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল একটা গ্রাম । খড়ে ছাওয়া বাঁড়-ঘর। পাঁরদকার তকতক করছে 
উঠোন। ফ্রান্সিস আরো ভালো ক'রে দেখতে চাইল । তাই নাঁছু হ'য়ে কিছনটা এাগয়ে এসে 
একটা বুনো খেজনুর গাছের আড়ালে বসে দেখতে লাগল । কোন উপজ্ঞাত এরা, ফ্রান্সিস 
বুঝল না। তখন গ্রামের লোকজনের দুপুরের খাওয়া চলছে। ফ্রান্সসের ক্ষিদে দ্বিগুণ 
বেড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । 

. সন্ধ্যে মধ্যেই গ্রামবাসীরা রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিল। তারপর সবাই গ্রামটার মাঝা- 
মাঝি একটা, জায়গার এসে জমায়েত হ'ল ৷ চাঁদের *্লান আলোর চারপাশে গোল হয়ে 
দাঁড়াল সবাই । ঢোলের মত মাটিতে বসানো একটা বাজনা বাজিয়ে নাচ আর গান শুর; 
হ’ল । একজন মাহ সুরে গান ধরল । সে থামলে যারা নাচাছল, তারা সেই সুরে গান 
গাইতে লাগল । সেই সঙ্গে চলল নাচ। অনেক রাত আঁব্দ হল্লা চলল। তারপর তারা 
কেউ-কেউ ঘুমুতে ঘরে গেল--কেউ-কেউ বা গরমের জন্যে তালপাতার চ্যাটাই পেতে বাই- 
রেই শুলো। 

সবাই যখন ঘ্াময়ে পড়েছে, ফ্রান্সিস আন্তে-আন্তে গাছের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল । 
তারপর পায়ে-পায়ে এগোলো সামনেই যে বাড়িটা পড়ল তার দিকে । ঘরের খোলা দরজা 
দিয়ে ভেতরে ঢুকল । তারপর রান্না করা খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিল, সব নিয়ে বাইরে 
বেরিয়ে এল । ঠিক তখনই দেখল, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে চ্যাটাইয়ের বিছানা ছেড়ে 
উঠে বসেছে। চাঁদের ম্লান আলোয় ছেলোট অবাক্‌ চোখে ফ্লান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল । 
ফ্রান্সিস বুঝলো--ছেলেট তাকে নিশ্চয়ই খাবার চুরি করতে দেখেছে । কী আর করা যায় । 
ফ্রান্সিস মুখের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকতে হীঙ্গত করল ৷ ছেলেটি কিন্তু এবার ভয় 
পেল । পাশে শোয়া বাবাকে ডাকতে লাগল ৷ কী যেন বারবার বলতে লাগল ৷ ওর বাবা 
বিরাষ্তর ধমক দিতে । পাশ ফিরে শুল। ছেলেটিও আর কোন কথা না বলে শংয়ে 
গড়ল । 
গাছের আড়ালে বসে ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খাবার গুলো গিলতে লাগল । সেই খাবারের কাই 
বা গন্ধ, কাই বাস্বাদ_কিছুই বুঝে ওঠার মত মনের অবস্থা ফ্রান্সসের ছিল না। শুধু 
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খাবারটা গোগ্রাসে খেতে লাগল । খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই জলাশয়টার ধারে গেল ৷ 
পেট ভরে জল খেয়ে বুনো খেজুর গাছের আড়ালে ফিরে এসে, বদল । ঘুম পাচ্ছে। 
ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের ভাল ভেঙে নিয়ে এল। সেগুলো পেতে বিছানার মত করল । 
তারপর সটান শুয়ে পড়ল . অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ল। সব দুশ্চিন্তা মন 
থেকে মুছে ফেলে ঘযীময়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই ৷ 

পাঁখ-পাখালর ডাকে ফ্রান্সসের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে-দঙ্গে মনে পড়ে গেল 
অনুসরণকারী গালকাটা স্বর আর তার সঙ্গীদের, কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল । 
তারপর চাঁরাদকে সাবধানে তাঁকয়ে দেখে নিন। না! কেউ নজরে পড়ছে না। 
ফ্রান্সিস নিশ্চিত হয়ে গাছে ঠেস দিয়ে বসল ৷ গ্রামটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো ! 
কাল রাত্তিেরে কত নাচগান বাজনা চলোঁছল । এই সকালবেলাতেই কোথায় গেল সব। 
এখন গ্রামটাকে পারত্যন্ত শনশানের মত মনে হচ্ছে । 

একট; বেলা হতেই দেখা গেল গ্রামের শেষ প্রান্তের দিক থেকে একদল অধ্বারোহণী 
লোক ছুটে আসছে । সকালের আলোয় ঝাকিয়ে উঠছে তাদের হাতের তরোয়াল ৷ তাদের 
প্রনে আরবীয় পোশাক । কিছক্ষণের মধ্যেই তাদের আসার কারণটা স্পট হল । ঘরের 
দরজা ভেঙে তারা সবাইকে টেনে-টেনে বের করতে লাগল । কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে 
তরোয়ালের ঘারে তাকে মেরে ফেলতে লাগল । এতক্ষণে ফ্রান্সের মনে পড়ল মকবুলের 
কথা। মকবুল বলোছল, কী করে একদল লোক দেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে জাহাজে 
করে ইউরোপে-আমোরকায় ক্রীতদাস বেচা-কেনার বাজারে নিয়ে যায়। কী অমানবক 
অত্যাচার ! ওরা যাদের ধরোছল, তাদেরই গলার তিনকোণা গাছের ডালের একটা বেড়ীর 
মত পরিয়ে দিচ্ছিল, তারপর বেড়ীগদুলো দাঁড় দিয়ে পরপর বেধে দঃগতনজন অধ্বারোহণ 
টেনে নিয়ে যেতে লাগল ৷ নিশ্চয়ই এখান থেকে হাঁটিরে ওদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা 
হবে। তারপর চালান দেওয়া হবে। হঠাৎ ফ্রান্সসের নজর পড়ল সদরের ওপর ৷ 
আরে! এটাই তো সেই লোক । বাঁ চোখটা কাপড়ের ফালিতে ঢাকা-এক চোখ কাণা 
লোকটা। তেকরর বন্দরের সরাইখানার এই লোকটাই তো মকবূলের দিকে তেড়ে গিয়েছিল । 
সৌদন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়োছল । আজকে এই সারের দফা-রফা করতেই হবে। 
রাগে ক্লান্সস কাঁপতে লাগল । ইতিমধ্যে অনেক বাড়ীঘরেই আগুন লাগর়ে দেওয়া 
হর়েছে। সকালের আকাশ ভরে উঠেছে ভয়ার্ত মানুষদের কান্না আর টধকারে। কণী 
নির্মম এই ক্লীতদাসের ব্যবসায়ীরা । গত রাত্রের সেই ছেলেটা ওর বাবাকে জাঁড়য়ে ধরে 
কাঁদছে। অশ্বারোহী লোকটার ভ্রুক্ষেপ নেই । গলায় বাঁধা দাঁড়টা টেনে নিয়ে চলেছে । 

ফ্লান্সিসের আর সহ্য হল না। গাছের আড়াল থেকে একলাফে বোরয়ে এসে বর্শা 
হাতে বিদ্যুংগাততে ছ:টে চলল কানা সারের দিকে। কেউ কিছ? বোঝাবার আগেই 
ফ্রান্সিস ঘোড়ায় বসা সারের বুকে বটি 'র্বীধয়ে দল। সদরি ঘোড়া থেকে উল্টে 
মাটিতে পড়ে গেল। সদারের ধারে-কাছে যারা ছিল, তারা হইচই করে উঠল । তারপর 
ফ্রান্সিসের পেছনে ছুটল । ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছ:টতে-হ:টতে একটা জলপ্রপাতের কাছে 
এল । তারপর এক মূহচ্ত দেরী না করে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিল । জলের টানে কোথায় 
ভেসে গেল_-অধ্বারোহ দসূর দল তার কোনো হাঁদসই করতে পারল লা। 
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ফ্রান্সের মনে হলো জলের টানটা কমেছে। জল থেকে মুখ তুলে জলপ্রপাতটা আর 
দেখতে পেল না। অনেকটা দুরেই চলে এসেছে। এবার পাহাড়ী নদটার ধারে এসে 
পাড়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল । কিন্তু শরীর এত দর্বল যে, স্রোতের বিপরীতে 
দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ পারের দিক থেকে একটা বাড়ে ধরা হাত দেখে ফ্রান্সিস চমকে 
উঠল । ও--সেই গত রান্রতে দেখা ছেলেটা হাত বাড়ে আছে। ফ্রান্সিস ছেলেটার 
হাত ধরল। তারপর বেশ কণ্ট করেই নদীর পাড়ে উঠে মাটিতে শূয়ে পড়ল ৷ 
কতক্ষণ শদুর়ে পড়েছিল খেয়াল নেই । হঠাৎ কে যেন গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল ফ্রান্সিস 
চোখ মেলে তাকাল । সেই ছেলেট। (সে আন্তে উঠে বসল। দেখল, ছেলেটির হাতে 
ধরা একটা পাতায় কী সব খাবার । একটা মাছও সেদ্ধও রয়েছে তার মধ্যে । ফ্রান্সিস 
পাতাটা টেনে নিল। তারপর খেতে লাগল আরাম করে । ছেলেট মুখ দেখে মনে হলো, 
ছেলোট খুব খুশী হয়েছে । কেউ কারো কথা বুঝল না। তাই দু'জনেই তাকিয়ে 
আছে দু'জনের দিকে । 

একট; সুস্থ হরে হাঁটতে লাগল । ছেলোটও তার সঙ্গে-সঙ্গে চলল । কিছুদূর 
যাওয়ার পর একটা পাহাড়ী জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা ৷ সেখান থেকে অনেক দুরে ছেলে- 
টির গ্রাম দেখা গেল ৷ গ্রামের কিছু-কিছ; ঘরবাঁড় অর্ধদগ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ছেলোট 
কিছুক্ষণ সেই দিকে তাঁকয়ে রইল। তারপর ফ্রান্সসকে হী্গতে বলল--আমম গ্রামে 
যাবো। ফ্রান্সিস আপাত্ত করল । কে জানে, আরবীয় দস্য্যরা এখনও ও পেতে আছে 
না । কিন্তু ছেলোট কোন কথাই শুনল না। আন্তে-আন্তে পা বাড়াল নিজের গ্রামের 
দিকে। কেমন একটা মারা পড়ে গিয়ে'ছল ছেলেটার ওপর । ফ্রান্সসের চোখে জল এল । 

ছেলে চলে যেতে ফ্রান্সিস আবার একা হয়ে গেল । কেউ কারো কথা না বুঝলেও 
ছেলোট সঙ্গী তো ছিল। একটা দী্*্বান বেরিয়ে এল ফ্রান্সসের । হঠাও মনে পড়ল 
অনুসরণকারী গালকাটা সদরি আর তার সঙ্গীদের কথা । ফ্রান্সিস দ্রুত পা চালাল । 

এঁকে ফ্রাম্সনকে অনুসরণকারী দলের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল । এক- 
জন আর বেশী দূর যেতে আপাত্ত করল । সে বার-বার বলতে লাগল--নিজেদের গ্রাম 
থেকে আমরা অনেক দূরে এনে পড়োছ। একটা লোকের জন্য আমাদের এই ছনুটোছ7ট 


' করা অর্থহীন। সে শুধু আপাত্তই করল না। একেবারে বেঁকে বসল। সদরি 


বোঝাবার চেষ্টা করল ! কিন্তু লোকটা শুনল না। সে উল্টোমুখে নিজেদের গ্রামের 
উদ্দেশ্যে চলতে শুর করল । কিন্তু বেশীদুর যেতে পারল না। সর্দার ছুটে এসে তার 
পিঠে বর্শা বসিয়ে দিল। লোকটা উপান্ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দয়’ একবার কাতর 
আর্তনাদ করল। তারপর মারা গেল। রইল সদার আর তিনজন । তারা এবার 
ফ্লান্সিসের যাওয়ার পথের নিশানা খঃজতে লাগল ৷ 

ওদিকে ফ্লান্দিস দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল । প্রচন্ড গরমে **বাস বন্ধ হয়ে আসছে 
যেন। মাথার ওপরে সূর্যযেন আগুন ছড়াচ্ছে। ফ্লান্সসের মাথা ঘুরতে লাগল। 


১চোখের সামনে সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে । CL 
ফ্রান্সিস এ-সময় যাচ্ছিল হলদদ ন্যাঁড় ছড়ানো একটা পাহাড়ে জায়গা দিয়ে টলতে, 
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টলতে । নহাঁড়গনুলো ওপর প্রায় পড়ে যেতে-যেতে ফ্লান্সিস হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে-উঠল.। 
নগাড়গদুলোর গারে-গায়ে জড়িয়ে আছে, কত বিচিত্র রঙের কত রকম সাপ। ফ্রান্সস 
শরীরের সমস্ত শান্ত একত্র করে দ্রুত ছুটে পেরিয়ে গেল সাপের জায়গাটা ! তারপর, 
একখণ্ভ ঘাসের জামর ওপর বসে হাঁপাতে লাগল। 

কিছুক্ষণ পরেই ফ্লান্সসের অনুসরণকারী দল:ট এই-সাপজড়ানো নটাড়গুলোর ওপর 
এসে দাঁড়াল। তারাও বুঝতে পারে নি যে, এক জায়গায় এত সাপ রয়েছে । একটা 
সাপ একজনের পায়ে জাড়য়ে ধরল। সে ঝাঁকুনি দিয়ে দুরে ছুড়ে দিল সাপটাকে । কিন্তু 
আর সবাইকে সাবধান করবার আগেই একজনের পায়ে সাপ কামড়াল । লোকটা মাটিতে - 
পড়ে গেল। এতক্ষণে সবাই বুঝল, কী সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে ওরা যাচ্ছে। তারা 
সঙ্গীকে রেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। গালকাটা সদরের সঙ্গী রইল মান্র দু'জন । তবু 
ছাড়ল না। দ;'জন সঙ্গী নিয়েই সে ছটতে লাগল। তাড়াতাঁড় ছোটবার জন্যে-ওরা 
তাীর-ধন,ক বর্শা ফেলে দিয়োছিল। শুধু লন্বাটে দা'গুুলো কোমরে ঝোলানো রইল । 

কী একটা শব্দ হ'তে ফ্রান্সিস 
পিছনে ফিরে তাকাল । দেখলো দ'জন 
সঙ্গী নিয়ে গালকাটা সদরি ছুটে 
আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে উঠে 
দাঁড়িয়ে ছ:টতে ‘লাগল । ছ্ট-ছুট-_-' 
প্রাণপণে ছ্‌্টতে লাগল ফ্রান্সিস ॥ 
ছু্টতে-ছ.টতে সে একটা মালভ্মর 
মত জায়গায় এসে দাঁড়াল । দেখল, 
চারপাশের গাছগাছাল কেমন শুকনো ॥ 
অসহ্য গরমে ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে 
খড়ের মত হয়ে গেছ । দুরে দেখা গেল, 
ঢাল; পাহাড়ে জায়গা ধরে সর্দার সঙ্গী, 
সহ ছুটে আসছে। 

ফ্রান্সিস তঈরধনূক হাতে নিল ৷ 
কিছ শুকনো ঘাস ছিণ্ডে কয়েকটা 
তীরের মাথায় বাঁধল । তারপর চকমাঁক 
ঠুকে আগুন জব্ালয়ে। তীরগদুলো 
চাঁরাদকের শুকনো গাছগুলোর ওপর 
ছ:ড়ে মারতে লাগল । গাছগুলো এত 
শুকনো এত ছিল যে, তীরগুলো এসে 
পড়বার সঙ্গেসঙ্গে আগুন জলে 


তীরগদুলো চারিদিকের শুকনো গাছগঢুলোর 
উপর ছুড়ে মারতে লাগল ৷ 
উঠলো। মালভ্মর মত জায়গাটায়-দাঁড়য়ে:ফ্রান্সিস দেখল, চারদিকে আগুনের লৈলিহান 
শিখা । 
সদরি আর তার সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে পড়ল। আগুনের জাল পৌর 
'ফ্লান্সসকে ধরা অসম্ভব। আর ফ্রান্সিস তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে আনন্দে নাচতে 
লাগল। সদরি শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে ফ্রান্সসের নাচ দেখতে লাগল । রাগে সদরের: 


হীরের পাহাড় ৩৭ 


মুখটা আরো কমীসত হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উপায় নেই। প্রায় সারারাত আগুন 
জবলল। ফ্রান্সিস আগ্দনের মাঝখানে একট; নিশ্চিন্তে রাতটা কাটাল। 

ভোর হতেই ফ্রান্সস লাফয়ে-লাঁফয়ে গাছের পোড়া কাণ্ড ডাল-পালা পার হয়ে 
আবার ছুটতে শুরু করল । এক সময় পিছন ফিরে দেখল--সদরি তার সঙ্গী দু'জনকে 
নিয়ে ছুটে আসছে। উপবাসে অনিদ্রা, উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিসের শরীর আর চলাছল না 
যেন। তবুও সে পাগলের মত ছুটতে লাগল । কিন্তু দুরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। 
সদরি আর সঙ্গীদের পায়েরাপে ঝোপ-ঝাড়ের ভালপালা ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। 

ফ্লাদ্সিস হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল । শরারে আর একফোঁটা শান্তি নেই । 
ক্লান্তিতে, অবসাদে ইচ্ছে করাছল মাটিতে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয় । কিন্তু পেছনেই ওরা 
যমদ;তের মত আসছে । আর দৌড়তে পারছে না ফ্রান্সিস । ওর মাথা ঘুরতে লাগল । 

হঠাৎ বনটা শেষ হয়ে গেল । ফ্রান্সিস দেখলো । সামনেই মাঠ পোরয়ে পর্গাঁজদের 
সেই দু্গটা। ফ্রান্সস আর ছ;্টতে পারল না। চোখের সামনে সবাঁকছন দুলছে যেন। 
চোখের দৃণ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে । ফ্রান্সিস মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল ৷ 

গালকাটা সদরি বনের মধ্যে থেকেই দেখতে পেল ফ্রান্সিস মাটতে শদুয়ে পড়েছে । 
সদরি সঙ্গী দু'জনকে বনের মধ্যেই অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে ছুটে এল 
ফ্রান্সসের কাছে। ফ্রান্সিস দেখল, কী ভন্রংকর হয়ে উঠেছে সদারের মুখ । সারি 
কোমর থেকে দা'্টা খুলে নিল। তারপর দা'টা উচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস মাটতে গাঁড়য়ে- 
শাঁড়য়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সদরি দা'টা উচু করে কোপ 
মারতে গেল। ঠিক তখনই একটা তীর এসে সদরের ভান কাঁধে বিধল ৷ সদরি দা'টা 
ফেলে কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বসে পড়ল । আরো কয়েকটা তীর এখানে-ওখানে লাগল । 

ফ্লান্সস দেখল দূর্গটা থেকে জন পণ্াশেক পর্তুগাঁজ তীরন্দাজ পায়ে-পায়ে এগয়ে 
আসছে । গালকাটা সদরি তীরন্দাজ বাঁহনীকে দেখল । হাত দিয়ে তখন রম্ভ বারছে। 
একবার ফ্রান্সিসের দিকে কটমট ক'রে তাঁকয়ে নিয়ে এক ছুটে বনের মধ্যে লয়ে পড়ল । 
বনের আড়াল থেকে সদরি আর সঙ্গী দু'জন তাকিয়ে রইল ফ্লান্সসের দিকে। হাতের 
শশকার ফসকে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, তীরন্দাজ বাহিনী অনেক কাছে এসে পড়েছে। 
আর কিছ দেখতে পেল না॥ চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। 

পর্তুগীজ সৈন্যরা অজ্ঞান ফ্রান্সিসকে ধরাধার করে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল । ঝোপ" 
জঙ্গলের আড়াল থেকে গালকাটা সদরি আর তার সঙ্গীরা অসহায়ভাবে তাঁকয়ে ব্রইল। 
“ছুই করবার নেই। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। 

* সী 

ফ্রান্সিস যখন জ্ঞান ফিরে পেল, দেখল দুর্গে রই একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে সে শুয়ে আছে। 
'আগেরবারও তাদের এই ঘরটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল । ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে 
একজন সৈন্য বিছানার দিকে এগিয়ে এল । জিজ্ঞেস করল--কিছদ খাবেন ? 

ফ্লান্সস আন্তে-আন্তে মাথা নেড়ে জানাল সে খাবে । ফ্রান্সসের ক্ষুধার বোধই ছিল 
না। তবু ভাবল--কিছ খেলে হয়তো শরারটা ভালো লাগবে সৈন্যাট চলে যাবার একট: 
পরেই দুগ্যক্ষ হেনরী দু'জন সৈন্য নিয়ে |ঢুকে। ফ্লান্সিসকে বললো--কেমন আছেন? 
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ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে। 

হেনরী জিজ্ঞেস করল--আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায় ? ১ 

হ্যার আর মকব্দুলের কথা মনে পড়ল । চোখ ছলছল করে উঠল ফ্রান্সসের । ভারী 
গলায় আন্তে-আন্তে বলল--ওরা কেউই বেচে নেই । 

_ আপনারা নিশ্চই মোরান উপজাতিদের পাল্লার পড়োছিলেন। এই উপজাতির 
লোকেরা সাংঘাতিক হংস্র। আবার ধর্মভীরুও খুব। জঙ্গলের নানা গাছ-পাথর পুজা 
করে। যাক গে, আপনি যে বে'চে আসতে পেরেছেন-_-এটাই মহাভাগ্য আপনার । 

এমন সময় একজন সৈন্য খাবার-দাবার নিয়ে চুকল। হেনরী বলল-ানন, এখন চারাট 
খেয়ে নিন_-পরে কথা হবে। 

দগাধ্যক্ষ হেনরী চলে গেল। ফ্রান্সস বিছানার উঠে বসল। তারপর আন্তে-আন্তে 
খেতে লাগল । সবকিছুই বিদ্বাদ লাগছে । তব; না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে । 

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বিছানায় শয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল--এখন কী করবো ? 
ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া, হারের পাহাড়ের খোঁজ করা, একা-একা সম্ভব নয়। আরো 
কয়েকজনকে চাই। আর যাঁদ হাঁরেটা পাওয়াই যায়, সেটা নিয়ে আসার জন্যেও আরও 
লোকজন চাই, গাঁড় চাই। এখন দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো । গ্রাঁড়-ঘোড়া লোক- 
জন নিয়ে আবার আসরো। এত সহজে হাল ছেড়ে দেব না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে- 
ভাবতে ফ্রান্সিস ঘ্যাময়ে পড়ল । 

ফ্রান্সিস 'দিন-পাঁচেক সেই দুর্গে রইল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর 'বশ্রামে শরীরটা 
ভালো হয়ে উঠল ৷ হেনরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিস একদিন তেকরঢুর বন্দরের উদ্দেশ্য 
বেরিয়ে পড়ল ৷ 
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সন্ধ্যে নাগাদ তেকরুর বন্দরে পৌছল। উঠল সেই পুরনো সরাইখানাতেই। 
পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় গিয়ে খোঁজ করতে লাগল--ওর দেশের দিকে 


কোন জাহাজই পেল না। এদিকে সণ্টিত পর্তুগাঁজ মুদ্রাও ফুরিয়ে আসছে। 

অবশেষে একটা জাহাজ পাওয়া গেল। যাবে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে । ফ্রান্সিস সেই 
জাহাজেই উঠল। ক্যাপ্টেনকে সব কথাই বলল। শুধু হারের পাহাড়ের কথাটা বলল 
না। ক্যাপ্টেন সব শুনে তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল। 

ফ্রান্সিস বলল--আমাকে কিন্তু খালাসীর কাজ ‘দিতে হবে । 

_-বেশ, তাই করবেন। ক্যাপ্টেন বলল । 

তেকরুর বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল দুপুরবেলা । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । চাঁরাদকে 
কেমন একটা মেটে আলো ছাঁড়য়ে আছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর 
বন্দরের দিকে । বার-বার হ্যারি ও মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল । চোখে জল ' 
এল ফ্রান্সিদের। দু'জন বন্ধুকে আফ্রিকার মাটিতে রেখে তাকে ফিরতে হচ্ছে দেশে । 
ফ্রান্সিস অপসম্রমাণ তেকরুর বন্দরের দিকে তাঁকে মনে-মনে বলল-+আঁম আবার 
আসবো । যে হীরের সন্ধানে বোরয়ে আমি আমার "প্র বন্ধুদের হারিয়োছ, সেই হারে 
আমাকে পেতেই হবে । যতদিন পর্যন্ত না সেই হারে পাই, ততাঁদন আম আসবো । 
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একট? পরে তেকরুর বন্দরের চাঁরাঁদকের বনজঙ্গল সব মুছে গেল। জাহাজ চলে এল 
মধ্য সমুদ্রে । 
দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলেছে । ইতালীর কয়েকটা বন্দর ছয়ে এবার চলেছে 
স্পেন-এর 'দকে। ফ্রান্সিস জাহাজটার খালাসীর কাজ করে, আর দেশে যাবার জাহাজ 


ভাড়া জমায় । স্পেন হয়ে জাহাজ চলল 
মুখে । ফ্রান্সিস একা-একা থাকতেই / 
ভালোবাসে ৷ জাহাজের কারো সঙ্গে রর 
বন্ধ্ত্বও হয় নি। জাহাজের লোকেরা 
তাকে দাম্ভিক’ বলেই ধরে নিয়েছে। 
ফ্রান্সিস নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যন্ত। 
কাজেই কে ক ভাবল, এই নিয়ে মাথা 
ঘামার ‘ন । জাহাজে দেশের কাউকে 
পায়ান। এজন্যে মনটা যেন আরো 
খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গেই সে 
ঘাঁনষ্ঠভাবে মিশতে পারল না। 
একাঁদন সকালের 'দকে ক্যালে 
বন্দরে এসে জাহাজটা ভিড়ল। ফ্রান্সিস 
ক্যাপ্টেনকে অনেক ধন্যবাদ দিল। 
তারপর জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় এসে 


দাঁড়াল । ১১ 
ধনটা সৌদন পরিষ্কার । উজ্জল a 
রোদে চারাদক ঝলমল করছে। ক্যালে ফ্রান্সিস ডেক-এ দাড়িয়ে তাকিয়ে রইল 
তেকরুর বন্দরের দিকে। 


বন্দরে অনেক জাহাজের ভীড় ৷ ফ্রান্সিস 
এক জাহাজ থেকে আর এক জাহাজে খোঁজ করতে লাগল--নরওয়েগামী কোন জাহাজ 


পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল একটা জাহাজ । জাহাজটা ছোট ৷ জাহাজটার কাজ গর:- 
ঘোড়া চালান দেওয়া ৷ তাই খড়ে-গোবরে জাহাজটা নোংরা হয়ে আছে। কিন্তু উপায় কি? 
জাহাজটা জামানীর কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে ভাইকিং রাজ্যের রাজধানী রিবকার যাবে। 
সরাসার 'রবকা যাচ্ছে, এমন জাহাজ কবে পাওয়া যাবে, কে জানে ? তাই ফ্রান্সস এই 
ছোট্ট জাহাজটাতেই মালপত্র য়ে এসে উঠল ৷ জমানো টাকা 'দয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল । 
একটা রাত জাহাজেই অপেক্ষা করতে হল। পরের দন ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ল ৷ 

{দন পনেরো পরে জাহাজটা একাঁদন সন্ধ্যেরেলা রিবকা বন্দরে এসে পৌছাল। 
ফ্লান্সসের আর তর সইছিল না, জাহাজ থেকে পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে বন্দরে নেনে 
এল। কতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে তার আবাল্য পরিচিত শহরে। 

ফ্লান্দস আনন্দে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল শহরের নাস্তার! 

একটা গাঁড় ভাড়া করল। গাড়ি চলল শহরের রাস্তা ধরে। ফ্রান্সিস একবার এই 
জানালা, একবার অন্য জানালা দিয়ে দেখতে লাগল শহরের পারত দশ্য-_-বাঁড় ঘর- 
দোকানপাট । তখন রাত হয়েছে। এখানে-ওখানে আলো জবলে উঠেছে । 
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একসময় গাঁড়টা ওদের বাঁড়র গেট-এর কাছে এসে থামল। ফ্লান্সিস সামান্য মালপত্র 
যা ছিল, তাই নিয়ে গাঁড় থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে লতা গাছে ঘেরা গেট-এ এসে 
দাঁড়াল । গেট-এর লতাগ্াছটা সারা দেয়াল ঘরে ফেলেছে। গেট-এ ঝোলানো কড়াটা 


জোরে-জোরে নাড়ল। বাগানের মালটা এল। গেট-এর আলোতে সে ফ্রান্সসকে চিনতে 
পারল না। জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই ? 


ফ্রান্সিস হাসল। বলল--আরে আম ফ্রান্সস। দরজা খোল । 

এতক্ষণে ফ্রান্সিসকে চনতে পেরে মালটা ফোকলা দাঁতে একবার হাসল । তাড়াতঁড় 
পিছ্-পিছ আসতে লাগল । 

মা বাইরের ঘরেই বসোঁছল। কোলের ওপর একটা 'ছিটকাপড়ের টুকরো । বোধহয় 
কিছ; সেলাই-ফোঁড়াই করাছল। মালটাকে বারণ করবার আগেই ও ডেকে বসল-_কর্তা 
মা। মা সেলাই থেকে মুখ তুলে তাকাল, মা'র মুখটা বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে, তাতে বয়সের 
বলিরেখা । মা একটঃক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে রইল । ফ্লান্সিসের চোখ দু'টো ছলছল 
করে উঠল ৷ ফ্রান্সিস গভীর কণ্ঠে ভাকল-_মা । 

ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে । মা তাড়াতাঁড় আসন ছেড়ে উঠতে লাগল ! ফ্রান্স তার 
আগেই মাকে জাঁড়য়ে ধরে বলল-_তুম বসো মা। 

মা ফ্লান্সিসের মুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগল । ধরা গলায় বলল--হণ্যারে পাগল, 
তুই কবে সচ্ছির হবি বলতে পারিস ? 

ফ্লান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে আবেগজাঁড়ত কণ্ঠে বলতে লাগল--মা--মাগো 
আমার মা। 

মা এবার কে'দে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল--আ'ম তো ?ফরে এসোঁছ মা--তবে আর 
তুমি কাঁদছো কেন মা? 

একট; পরে মা চোখ মুছতে-মুছতে জিজ্ঞেস করল--তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ? 

=না, বাবা কোথায় ? 

_-লাইব্রেরী ঘরে। আজকে আর দেখা কারস না, তোকে দেখলেই রাগারাগি শর 
করবে । আজকে চুপচাপ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে বলা যাবেখন। 

কিন্তু ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে, এমন একটা আনন্দ সংবাদ মালটা চেপে রাখতে পারল 
না। ফ্রান্সসের বাবাকে গিয়ে বলল । 

ফ্রান্সিস সবে খেতে বসেছে, এমন সময় বাবা এসে হাজির । ফ্রান্সসকে একটা কথাও 
জিজ্ঞেস করলেন না । মাকে বললেন-_কুলাঙ্গরটা {ফিরে এসেছে, কই আমাকে তো বলোনি! 

_মু-মানে ভাবাছলাম--মা আমতা-আমতা করতে লাগল । 

_ তোমার আদরেই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল-_-বাবা বললেন । 

ঠিক আছে, আগে ওকে খেতে দাও--কতোদিন ভালো করে খায়ান,কে জানে! 

বাবা গে কথার কোন জবাব না দিয়ে ফ্লাম্সিসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন 
জাহাজ থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়োছিলে ? 

_ইয়ে-আঁফ্রুকা। 
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সেখানে আবার কিসের জন্য ? 

জানো বাবা-_একটা মন্ত বড় হীরে_ 

বাবা হাত নাড়লেন--বুঝোঁছ__বুঝেছি, এইজন্যেই তুমি রাজামশাইয়ের কাছে জাহাজ 
“চেয়েছিল । ২ 

_হণা। 

- আচ্ছা-_-তোমার একবারও/কি আমাদের কথা মনে পড়ে না ? 

বাবার গলা বঃজে আসে । তাঁর মন কাঁদছে, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করতে রাজী 
নন। ফ্রান্সিস সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা গুজে বসে রইল ৷ 

_অনেক হয়েছে-'এবার ওকে খেতে দাও--মা বলল । 

_-হ:--বলে বাবা চলে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়য়ে শুধ 
বললেন--তোমার এখন বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ ! 

সাত্য কয়েদখানায় থাকার মত অবস্থা করে তোলা হল। দদ'জনকে মোতায়েন করা 
হল । একজন বাড়ীর ভিতরে, অন্যজন গেট-এ । 
ফ্লান্সস ভেবে দেখল--এখন চুপচাপ থাকাই 
ভালো । 

এইভাবেই কাটল কয়েক মাস। বাড়ীর 
মধ্যেই বন্ধ হয়ে রইল ফ্রান্সিস । রাজামশাই 
ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন । সেই দিনাটিতেই শুধু 
বাইরে যাবার অনুমাতি মিলোছল। অবশ্য 
সঙ্গে একজন সৈনিক ছিল। আর একটা 
অনুমতি অনেক কষ্টে আদায় করোছিল 
ফ্রান্সিস । রাজার সৈন্যদের তাঁবুতে গিয়ে 
ওদের সঙ্গে তীর ছেশড়ার অভ্যাস করা । এই 
তাঁর ছেড়া অভ্যাস করার সময়ও ফ্রান্সসের 
সঙ্গে একজন সৈন্য পাহারা থাকত। ফ্রান্সিস 
প্রাতদন খুব মনোযোগ দিয়ে তীর ছোঁড়া 
অভ্যাস করতে লাগল । কিছুদিনের মধ্যেই 
ফ্লান্সিস সেরা তীরন্দাজ হয়ে উঠল । 

মাস কয়েক পরে ছেলের সুমাত হয়েছে 
দেখে বাবা ভেতর বাড়ির নি 
শনলেন। এই কাজের ভার পড়ল চর 
ওপর। কিন্তু গেট-এর সৈন্টট বহাল ফ্লান্সিসা গাছটা বেয়ে নামতে লাগল ৷ 
রইল। এবার ফ্রান্সিস তৎপর হলো। শদ্র« হলো, একট; রাত হলেই বাঁড় থেকে 
পালানো ৷ রানে ঘুমুতে যাবার আগে মা ছেলেকে একবার দেখে যায় ঘুমুলো কনা । 
ফ্রান্সিস তখন ধনঃসাড় শুয়ে থাকে। মা নিশ্চিত মনে চলে গেলেই জানালার পাশে লতা- 
গাছটা ধরে নীচে নামে। তারপর দেওয়াল ভয়ে রাস্তায় । 
রা নিদিষ্ট পোড়ো বাড়িটায় এসে জমায়েত হয় । জোর মতলব চলে এবারের 


বন্ধুরা 
লক্ষ্য হীরের পাহাড় ! হ্যারির জন্যে সবাই দুঃখ করে। ফ্রান্সিস এই উদাহরণাটি তুলেই 
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বলল-_ভাইসব-_হ্যার যেভাবে জীবন 'দয়েছে, তেমান একইভাবে আমাদেরও জীবন যেতে 
পারে। তাই বলাছ-_যারা নিভাঁক, যে কোন বিপদের মোকাঁবলা করতে রাজী আছে_ 
শুধ: তারাই এঁগয়ে এসো । অনেক বাছাইয়ের পর প্রায় চাল্লশজনকে পাওয়া গেল। এর 
মধ্যে দশজনকে ফ্রান্সিস নিবচিন করল--এরাই যাবে হারের পাহাড়ে । বাকীরা তেকরুর 
বন্দরে জাহাজেই থাকবে. । 

এবার"শুর, হলো যাত্রার আয়োজন । প্রথমেই ছুতোর মন্ত্রী ডেকে একটা খোলাঘোড়ায় 
টানা গাড়ি তৈরী করানো শুরু হল। ঘোড়ার টানা গাঁড়টা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক 
লাগল। গাড়িটা চালানোর জন্যে চারটে ঘোড়াও কেনা হল। দলের মধ্যে রিঙ্গোই ছিল 
ওস্তাদ গাড়িচালক ৷ সে দ:'বেলা রিবকার রাজপথে গাঁড়টা চাঁলয়ে অভ্যেস করে নিতে 
লাগল । ফ্রান্সিস অনেক কম্টে বাবার কাছ থেকে 'রঙ্গোর সঙ্গে গাঁড় চালানোর শেখার 
অনমাত আদায় করল । রাজপথে গাঁড়চালার দ:'জনে । রান্তার লোকেরা দেখে, কিন্তু 
এতবড় একটা খোলা ছাদের গাঁড় তৌর করার কোন কারণ খুজে পায় না। গাঁড় আর 
ঘোড়াগলো রাখা হয় পোড়ো বাঁড়টাতে । 

এবার জাহাজের বন্দোবন্ত। রাজামশাইয়ের কাছে চাইলে হয়তো একটা জাহাজ পাওয়া 
যেত। কিনতু ফ্রান্সের বাবা ছেলেকে আবার সম;দ্রযান্ায় বেরুতে দিতে ঘোরতর আপত্তি 
করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাজামশাইয়ের ইচ্ছা থাকলেও উন জাহাজ 
দিতে পারবেন না। সুতরাং একমাত্র উপায় জাহাজ চার করা। পোড়ো বাড়িতে শেষ 
জমায়েত-এর রাণ্রে জাহাজ চুরি করে চালানোর নিদিষ্ট দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল । 

ক ক্র ক j 
সেদিন গভীর রাত । জাহাজঘাটায় রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। এখানে- 
ওখানে মশাল জৰলছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় অন্ধকার একেবারে দুর হয়নি৷ 
জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। তেমনি এক অন্ধকার কোণা থেকে একদল লোক 
একটা জাহাজে উঠে এল । তারপর একে-একে পাহারাদার সৈন্যদের কাব; করে ফেলল । 
হাত-মুখ বে'ধে তাদের কৌবন ঘরে আটকে রাখা হল । লোকগুলো ধরাধার করে একটা 
গাড়ি জাহাজে তুলল ৷ তারপর পাঠাতনের ওপর দিয়ে চারটে ঘোড়াকে সন্তর্পণে হাঁটিয়ে 
এনে জাহাজে তোলা হয়। ঠিক তখন জৰলন্ত মশাল ছ:ড়ে দ:’টো খড়ের গাদায় আগুন 
লাগানো হল। বলা বাহুল্য, এই সবই ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের কাজ । দাউ-দাউ 
করে আগুন জবলে উঠল । আগুনের শিখা অনেক উঠ্চুতে উঠল । জাহাজের খালাসীরা 
আর পাহারাদার সৈন্যরা ছুটোছ;নট করে জল এনে খড়ের গাদায় ঢালতে লাগল । জাহাজ- 
ঘাটায় অপেক্ষমান জাহাজগুলোতে পাছে আগুন লেগে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক জাহাজের 
নোঙর তুলে দুরে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হল । সেইখানে জাহাজগুলো অপেক্ষা 
করতে লাগল, আগুন একেবারে নিভে যাওয়ার জন্যে । শুধু একটি জাহাজ অপেক্ষা 
করল না। লোকলদ্কর য়ে জাহাজটা পাল তুলে জল কেটে ছুটে চলল। এটা ফ্রান্স 
আর তার বন্ধদেরই কাণ্ড । জাহাজঘাটায় আগুন নিভল। গভীর সমর থিকে জাহার্জ” 
গ'লো জাহাজবাটায় 'ফরে এল । হিসেব করে দেখা গেল, ভাইাকং রাজার একটা জাহাজ 
কম পড়েছে। জাহাজটা থে চার করে একদল লোক পাঁলয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোন 
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সন্দেহ রইল না। রাজার কাছে খবর গেল। কিন্তু রাজামশাই এই নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য 
করলেন না। তান বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসেরই কাজ। কিন্তু ফ্রান্সসের বাবা 
ব্যন্ত হলেন। ভোরবেলাই শুনলেন তিনি, ফ্লান্সসকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে- 
সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন । রাজামশাই সব শুনে বললে" 
_কটা দন যাক--ওরা যদি তার মধ্যে না ফেরে, তবে আমরা ওদের খোঁজে বেরুবো । 

ফ্লান্সিসের বাবা অগত্যা রাজার কথাই মেনে নিলেন । 

০ * 

দিন যায়, রাত যায় । জাহাজ চলছে, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের নিয়ে । হাওয়ার 
তোড়ে পালগুলো ফুলে ওঠে । দাঁড়দের তখন কোন কাজ থাকে না। তারা ভেক-এর 
ওপর গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে ৷. আর একজন তখন ডেক ধোয়া-মোছা 
করে পালের দাঁড়দড়া ঠিক করে। এইভাবে দিনরাত জাহাজটা ভেসে চলে । 

দু'বার ভীষণ ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়োছল। প্রথম ঝড় জাহাজের কোন ক্ষতি 
করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ' ঝড়াটর সময় পাল নামাতে একট; দেরী হয়োছল। 
দু'টো পাল ফে'সে ?গয়োছল। পাল দ:'টো আবার সেলাই করা হল। পালের দাঁড়-দড়া কাঠ 
সব পালটানো হলো । 

পালে হাওয়া লাগলে সবাই দাঁড় টানার একঘেয়ে কাজ থেকে ছুটি পায়। গান গেয়ে, 
ছক্কাপাঞ্জা খেলে, তাস খেলে সময় কাটায় । শদুধ্য অবসর নেই ফ্রান্সসের। সে একা- 
একা ভেকের ওপর পায়চারী করে । মাঝে-মাঝে ছাদখোলা গাড়িটা দেখে। কখনও বা 
শন্যদৃষ্টিতে সমদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভাবনার শেষ নেই ৷ তেকরর বন্দরে 
পেশীছবার পর কী-কী করতে হবে--মোরান_ উপজ্বাতদের এলাকা দরে না গিয়ে উত্তর . 
দক থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে৷ এতগুলো লোকের নিরাপত্তার চিন্তা 
তার মাথায় ॥ এটা তাকে পালন করতেই হবে। প্রাকতিক দ:যেগি যেমন রয়েছে, তেমনি 
জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকেও বিপদ কম নেই। এইসব বিপদের মধ্যে দিয়ে হীরের 
পাহাড়ে যেতে হবে, আবার ফিরেও আসতে হবে । লোভার্ত মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে 
কম নেই । বিপদ সেইাদক থেকেও কিছু কম নয়। কাজেই সব সময় সজাগ থাকতে 
হবে । “নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনও আসৌন । 

দার্ধাদন মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ-কেউ অসহিষযুদ্ৰরে পরস্পরকে 
জজ্ঞেস করে, কবে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পোঁছোবে। কারো পক্ষেই সাঠিক কতাঁদন 
লাগবে, বলা শন্ত। তাই অনেকেই অসাহকদু হয়ে ওঠে। ফ্লান্সিসের সোনার ঘণ্টা আনতে 
যাবার সময় জাহাজের বন্ধুদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ছিল । তাই এবার সে 
পচ্টই বলে দিয়েছে-__অধৈর্য হলে চলবে না! সবেতেই তার নিন্দেশ অক্ষরে-জক্ষরে 
পালন করতে হবে। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে, সে যে কোন বন্দরে নেমে যাবে। 
সেখান থেকে ফিরে আবার নতুন লোকজন নিয়ে আসবে । সোনার ঘণ্টা আনতে যারা তার 
সঙ্গে গিয়েছিল, তারা অনেকেই এই আঁভযানে তার সঙ্গী হয়েছে। তাদের ওপরেই 
ফ্লান্পিসকে বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে। ফ্রান্সিসের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস । মুশকল 
হয়েছে নতুনদের নিয়ে। তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে । এ খবর ফ্রান্সিসের কানেও 


bed 
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ওঠে । সে ভেক-এ সবাইকে নিয়ে সভা মতো করে। সেখানে সে বলে--ভাইসব, হারের 
"পাহাড়ের হীরে ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সেই আগ বাড়িয়ে হাত তুলে দেবে। দস্তুরমত 
“মরণপণ সংগ্রাম করে, সেটা সংগ্রহ করতে হবে । কাজেই আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। 
তেকরুর বন্দরে পেশছদুতে আমাদের আর বেশীদন লাগবে না। তারপরেও ষে কাজ আছে, 
তা বেশ কাঠন। দেশে ফিরে যাবার কথা, ঘরে নিশ্চিত জীবনের কথা, আমাদের ভুলে যেতে 
হবে। এখন চাই অটল সাহস, শান্ত আর বাদ্ধি। সবাই শান্ত হয়ে ফ্রান্সসের কথা 
শোনে । এই অভিযানের গুরুত্ব মনে করে অসাহফ বন্ধুরা শান্ত হয় । ষে যার নিজে- 
নিজের কাজে লেগে পড়ে। 

একদিন সকালে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে এসে পেশছলো। দা্দন পরে মাটির 
দেখা পেয়ে সবাই উল্লাসত হল। দল বে'ধে নেমে পড়ল জাহাজঘাটায় । চিৎকার করে কথা 
বলতে লাগল, হৈ-হল্লা করতে লাগল, গান | গাইতে লাগল, গাড়িটা আর ঘোড়া চারটেকে 
জাহাজ থেকে নামালো হলো। 'রঙ্গো দ্রতহাতে গাঁড়টায় ঘোড়া জুড়ল। গা়টায় 
তোলা হলো বেশ কয়েকাঁদনের খাবার-দাবার, জল আর কয়েকটা লম্বা কাঁছ। যে দশজন 
সঙ্গে যাবে বলে ফ্রান্সিস আগে চির করেছিল, তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল । 

বপন নাগাদ ওদের গাড়িটা পতুণীজ দূর্গটার সামনে এসে হাজির হলো। দুর্গে 
তখন খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হবার আয়োজন চলেছে। একজন সোনক এসে দুগধ্যিক্ষ 
হেনরাকে ফ্রান্সসের কথা জানাল । হেনরী দুর্গের ভিতরে আসতে বলে দিল । 

সেই রাতটা ফ্লান্সিসরা দুগটাতেই রইল । রান্রে খাবার টোবিলে হেনরী সঙ্গে দেখা 
হল। কথায়-কথায় হেনরী একট; বিস্ময়ামশ্রিত সুরে ফ্লান্সিসকে জিজ্ঞেস করল-_কাপের্ট 
বিক্রী করতে এত লোকজন নিয়ে এসেছেন কেন ? 

ফ্রান্সিস কী বলবে, বুঝে উঠতে পারতে না পেরে আমতা-আামতা করে বললো-__ইয়ে 
হয়েছে-_-মানে কালকে এখান থেকে বোঁরয়ে আমরা এক-একজন এক-একাঁদকে যাবো । 
কার্পেটের চাহিদা কেমন বুঝে নিতে । b 

=_কিন্তু শুনলাম, আপনাদের সঙ্গে নাক কার্পেটও নেই! 


কার্পেট আছে তেকরুর বন্দরে-_জাহাজে ! এখানকার চাহদা বুঝেই আমরা 
কাপের্টি নিয়ে আসবো ৷ 


হেনরী আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তবে ফ্রান্সসের উত্তরগুলো তার যে 
মনমতো হয়নি, এটা বোঝা গেল। তারপর এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলল । ফ্রান্সিস 
একসময় জিজ্ঞেস করল--আমাদের একজন গাইড দিতে পারেন ? 

গতবার আপনাদের যে গাইড ছিল, তাকে পেতে পারেন। 

_ তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু কালকে ভোরবেলা ওকে খবর দিয়ে আনা 
‘ক সম্ভব? 

কিছ; ভাববেন না। আম এই রা্রেই মাসাইদের গ্রামে লোক পাঠাঁচ্ছ। কাল 
সকালেই গাইড পেয়ে যাবেন। 

--অনেক ধন্যবাদ আপনাকে । 


তখন সবে ভোর হয়েছে, গাইভ এসে হাজর। অগত্যা ফ্লান্সসকে 'বছানা ছেড়ে 
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উঠতে হল। অনেক কষ্টে ফ্রান্সিস গাইডকে বোঝাল যে, ওরা উত্তর দক দিয়ে ওঙ্গালর 
বাজারে যেতে চায় । গাইড মাথা ঝাঁকালো, অর্থাৎ সে ফ্লান্সিসের কথা বুঝতে পেরেছে ।, 

সকালবেলা ঘোড়ার ডাকে, গাড়ির চাকার ক্যাচ্‌ কোঁচ শব্দে লোকজনের কথাবাতিয়ি 
দুগপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠল । সকলে কিছ; খেয়ে নিল। তারপর গাড়িতে গোছ-গাছ. 
করে নিয়ে বোরয়ে পড়ল । 

কছুদুর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তারপরেই শুরু হল দিগন্তবিপ্তৃত মেঠো 
জাঁম। গাইড জার্নল--এইসব জায়গায় সিংহ থাকে, কাজেই সাবধান। কপাল ভালো - 
সংহের সামনা-সামান পড়তে হলো না। দুরে একটা পিংহীকে দেখা গেল। একটা 
গাছের চারপাশে চন্ধর দিচ্ছে। গাইড বোঝাল, ওখানে সিংহাঁটার কাচ্চাবাচ্চা আছে । তাই 
সংহাটা এ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। গাইডের একটা ব্যবহার ফ্রান্সের কাছে রহস্যময় 
লাগল । যেখান দিয়ে ওরা বাচ্ছিল--ধারে কাছে কোন গাছ থাকলে সেটার ভাল কেটে 
দিচ্ছিল । গাইডকে কারণটা জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিস । গাইড বোঝাল যে, সিংহের হাত 
থেকে বাঁচিবার জন্যে এসব তুকতাক করছে । 

গাঁড় চলছে, চলার বিরাম নেই। ফ্রান্সিসরা চলেছে তো চলেছেই । গাইড বোঝাল_-. 
মোরান উপজাতিদের এলাকার বাইরে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই ঘুরাপথ নিতে হয়েছে এতে 
একটা সুবিধে হয়েছে_-ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে না, ঘোড়ার গাঁড় 
সহজেই যেতে পারছে। 

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ফ্রান্সের ঘুম ভেঙে গেল৷ শদনল--ঘোড়াগদ্লো অন্ব- 
তে মাটিতে পা ঠকছে, মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল, নিশ্চয়ই হায়না 
এসেছে । তার-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল । ঘোড়াগুলো যে গাছটায় 
বাঁধা আছে, সেইদিকে পায়ে-পায়ে এগোলো । ‘ৰুদ্তু গাছটা পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না ॥ 

ও কি? গাছটার আড়ালে অল্পঅল্প অন্ধকারে দুটো চোখ জৰল-জৰল করছে। 
ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল । 

সিংহ! দ্রুতপায়ে তাঁবুতে ফিরে এল । রো কয়েকজনকে সঙ্গে চাই। ইতিমধ্যে 
ঘোড়ার ডাকে দ-একজনের ঘুম ভেঙে গিয়োছল । ফ্লাম্সিসের ধাক্কায় তারা উঠে বসল ॥ 
ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল-াসংহ এসেছে, শীগ্গির তৈরী হয়ে এসো। কথা কটা 
বলেই তাঁবুর বাইরে চলে গেল। বাইরে আগদুনের যে ধ্বনে জবালানো হয়েছিল; সেটা 
প্রায় নিভে গেছে, আকাশের চাঁদও ক্ষীণ একটা খুব মান আলো চারিদিকে ছড়ানো ৷. 
এতে লিংহটাকে সপন্ট দেখা যাচ্ছে না, শত চোখ টো আবছা অন্ধকারে জবলে উঠছে। 

ফ্রান্সিস হাট; গেড়ে বসল । তখনই কয়েকজন তীর-ধনূক নিয়ে তাঁব; থেকে বোরিয়ে 


র্‌ 
ল। ফ্রান্সিস ফিসাফপ্‌ করে বলল--সংহটা সামনের গাছটার পেছনেই রয়েছে । তোমরা 
ধুনীর পোড়া কাঠ ছুড়ে মেরেই তাঁর 


ঘোড়াগুলে আবার মাটিতে পা সকতে লাগল, আর গাঁড় ছিড়ে বেয়ে যাবার জনা দড়িতে 


ভি. ০০০ টিটি সন, 
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ছুড়ে মারল গাছটার দিকে । কাঠটা মাটিতে পড়তেই কতকগুলো স্ফুলিঙ্গ উড়ল । ফ্রান্সিস 
অন্ধকারে চোখ দ'টোর দিকে লক্ষ্য রেখে তীর ছ:ড়ল । তীরটা কোথায় গিয়ে ধল বোঝা 
গেল না। কিন্তু সংহটা প্রচণ্ড গর্জন করে লাফিয়ে এসে পড়ল ধুনীটার কাছে। এবার 
সিংহটার অস্পষ্ট শরীরের রেখা দেখা গেল। 'সংহটা আবার গর্জন করে উঠল । বোধহয় 
ক্রান্সিসের বন্ধুরা কেউ তীর ছ:ড়েছে। 

সিংহটা গর্‌-গর্‌ করে উঠেই লাফ দিয়ে পড়ল গাছটার কাছে। ঘোড়াগুলো জোরে 
ডেকে উঠল, আর দড়ির বাঁধন ছিড়ে ফেলার জন্যে চাপাচাঁপ শুর করে দিল। তখনই 
ফ্রান্সিস তার এক সঙ্গীর ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল। সিংহটা কিন্তু আর দাঁড়াল না। 
চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল, সিংহটা ছুটে চলে যাচ্ছে এই রান্রিবেলা সিংহের পিছ; 
ধাওয়া করা বোকামি । ফ্রান্সিস ছুটে সঙ্গীটর কাছে গেল। দেখা গেল আঘাতটা 
মারাত্মক নয়। সিংহের থাবার নখে হাত ছড়ে গেছে। ওরা সঙ্গে যে ওষ;ধপন্র এনোছল, 
তাই দিয়ে হাতটা বেধে দল । সঙ্গীটি প্রাণে বে'চেছে, এতেই তারা খুশী হল। 

সকালে কছ খাওয়া-দাওয়া করে ফ্রান্সিস দ:'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সংহটার খোঁজে 
'বেরুলো। গাছের তলাটায় দেখল রন্তের গাঢ় দাগ । বোঝা গেল, সিংহটা বেশ আহত 
হয়েছে। ঘাসের ওপর 
পাতার ওপর রক্তের দাগ 
দেখেদেখে  ফ্রান্সিসরা 
আহত সংহটার হাদিস 
খদ্জতে বেরুলো। রন্তের 
দাগ দেখে-দেখে অনেকটা 
যাবার পর কয়েকটাপাথরের 
আড়ালে দাগগুলো শেষ 
হয়েছে দেখা গেল । 
ফ্লান্সস ইঙ্গিতে সঙ্গের 
দ'জনকে দ:’পাশ দিয়ে 
যেতে বলল । নিজে আস্তে- 


নিজেও দিংহের বুক লক্ষ্য করে তাঁর ছ:ড়ল। 


আস্তে খুব সন্তপ্পণে পাথরের ওপাশে চলে এল। দেখল ঠিক পাথরের আড়ালেই 
সংহটা শুয়ে খুব মূদুষ্বরে গর, গর. করছে। অন্য পাথরগুলোর মাথায় দুই সঙ্গীর 
নখ দেখতে পেল ফ্রান্সিস । ইশারায় তাদের তাঁর চালাতে বলে নিজেও সিংহটার বুক লক্ষ 
করে তীর ছ:ড়ল। সিংহটা গর্জন করে লাফিয়ে উঠল। ততক্ষণে আরো কয়েকটা তাঁর 


চে টা নিজ হযে য়ে পড়ল। ওর গরুর ডাকও একসমর ক 


মারল। কিন্তু সিহটা নড়ল না। এবার ফ্রান্সিস 
এগিয়ে এসে সিংহটার লেজ ধরে পা' ধরে ল। দেখল, ওর তারটা 'সিংহটার হৃংপণ্ড 
ভেদ করেছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিত হলো যে, সংহটা মারা গেছে। ফ্লান্সস তার 
সঙ্গীদের ডাকল ৷ দজন সঙ্গী মহানন্দে চীংকার করতে লাগল। 'সিংহটার চারপাশে 
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ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল ৷ তাঁবূতে ফিরে এই সংবাদ দিতে সবাই হই-হই করে উঠল । 
তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল । মাঠের বস্তুত জাম ছেড়ে এবার ছাড়া-ছাড়া 
গাছপালার বন-জঙ্গল শুরু হল। 2৯ 

নতনাদন পর একদিন সন্ধ্েবেলা ফ্রান্সিসরা ওঙ্গালির বাজারে এসে পেছল। নামেই 
বাজার। কয়েকটা চারদিক খেলা খড়ের চাল দেওয়া ঘর ॥ এখানেই বোধহয় বাজার বসে 
এখন সন্ধ্যেবেলা দ:-চারটে দোকানদার আনাজ-পন্ন নিয়ে বসে আছে। কিন্তু লোকজন 
এখন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইভটি জানাল, সিংহের ভয়ে সন্ধ্যের পর এখানে 
কোন লোকজন থাকে না। 

একট; রাত হলে হাটের একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিল। রাতটা কাটিয়ে পরাঁদন 
সকালবেলাই আবার পথ শুর; হল। ফ্রান্সিস গাইভটকে বোঝাল বোঝাল ওরা কোথায় 
যেতে চায়। উত্তর কটা দৌখয়ে বলল--এীদকে একটা পাহাড়, তা আমরা সেখানেই 
যাবো । তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো । গাইডাট রাজী হল। 

সেই দিনটি পথেই কাটল । পরাঁদন দুপরবেলা ফ্রান্সিসরা একটা পাহাড় দেখতে পেল, 


পাহাড়টার কাছাকাঁছ এসে দেখল পাহাড়টা * 
খুব উচু নয়। গাছপালাও খুব বেশী নেই। 
মকবুল ঠিকই বলোছিল--পাহাড়টার একপাশ 
খাড়া উঠে গেছে। অন্য দিকটা এবড়ো- 
খেবড়ো পাথরের ঢা ররেছে। এহাদক দিয়েই 
মকবুল আর বঢঙ্গা বোধহয় পাহাড়ে উঠোছল। 
ধস নামীয় নিশ্চয়ই গৃহার মুখ বন্ধ হয়ে 
গেছে। সেই মুখটা খুঁজে বের করতে হবে। 
ঘুরেফিরে পাহাড়টা দেখতে দেখতে সান্ধ্য 
হয়ে গেল। সেই রাতটা ওরা পাহাড়টার নীচে 
কাটাল ৷ .পরাঁদন সকালবেলা শহর হলো 
পাহাড়ে ওঠা । 'রিঙ্গো রইল, গাঁড়-ঘোড়ার 
পাহারায় : বাকী সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগল 
এবড়ো-খেবড়ো পাথরে পা রেখে একসময় ওরা 
পাহাড়ের মাথায় উঠে এল । সেখানে মন্তবড় 
একটা পাথরের সঙ্গে কাছটা বেঁধে পাহাড়ের 
খাড়াই দিকটা ঝুলিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের 
বলল--আমিই প্রথমে নামাছ। যাঁদ গৃহ 
খুজে পাই আম, দ্বার কাঁছটায় হণচকা 
টান দেব । তখন তোমরা বেল্চা-গাইীতি নিয়ে 


নেমে আসবে । 
ফ্রান্সিন কোমরে তরোয়ালটা গুজে 
কাটা ধরে ঝুলে পড়ল । তারপর খাড়াই ধরে ঝুলে পড়ল । 


পাথরের এখানে-ওখানে পা রেখে-রেখে অনেকটা নেমে এল । তখনই দেখল, কয়েকটা গাছ 
আর বুনো ঝোপের আড়ালে একটা গড়ার ম্খ । কিন্তু মুখটা ধুলোশ্বালি-পাথরে বন্ধ 
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হয়ে গেছে । মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেও দুশতনজন লোক দাঁড়াবারমত জায়গাসেখানে রয়েছে ॥ 
ফ্লান্সস গাছের ডালে পা রেখে গড়ার মুখটাতে এসে দাঁড়াল, তারপর কাটা ধরে দু'টো 
হ'যাচ্কা টান দিল । 
একট; পরেই ফ্রান্সের দু'জন সঙ্গী কাছ ধরে-ধরে নেমে এল। 


তাদের হাতে ছিল, 
বেল্ডা আর গাহাীত। সংকীর্ণ জায়গাটায় [তিনজন দাঁড়াল। তার 


পর একজন গাহাত 


পাথর নীচে ফেলে তে লাগল । 
হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল, এটাই সেই গুহা । 
মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়োছল । 


এরপর আর সকলে নেমে এল । ধুলোব ল, পাথর সরাবার কাজ চলল পুরোদমে । 
সারাদিন কাজ চলল, তারপর একট রাত হলে কাজকর্ম বন্ধ করে সবাই খেয়ে ছিল রাত্রের 


মত সবাই ওখানেই জায়গা করে শুয়ে পড়ল। 

শেষ রান্রর দিকে ফ্রাম্সিসের ঘুম ভেঙে 
গেল। ও চমকে উঠল কাঁ একটা ঠাণ্ডা 
‘জিনিস কাছির মত ওর পা'টা জড়িয়ে ধরেছে। 
ফ্রান্সিস পা সরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। 
* মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখল, একটা 
অন্রগর সাপ ওর দিকেই এাঁগয়ে আসছে । 
ফ্লান্সস যত অড়াতাড় সম্ভব দেওয়ালের 
দিকে সরে গেল। তারপর কোমর থেকে 
রাখল। মন্ত বড় সাপটা খুব ধারে-ধারে 
এগিয়ে আসছে। : ওর লেজটা তখনও, 
ফ্রাম্সিসের দুজন সঙ্গীর পায়ের ওপর 
রয়েছে। মুখ তুলে সাপটা আর একট; 
এগোতেই ফ্রান্সিস প্রচণ্ড বেগে অজগরটার 
মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল ॥ 
তরোয়ালের আঘাতে সাপটার মাথা কেটে 
দুরে ছিটকে পড়ল। কাটা শরীরটা থেকে 
গলগল্‌ করে রন্তু বেরোতে লাগল ॥ 
সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির, 
সাপের শরারটা কিছুক্ষণ ছটফট করে J 


দ্থির হয়ে গেল । ডাকল না। 


পাথরের মধ্যের চাপ-চাপ রন্ত 
এল কোথেকে। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকল ওরা । ফ্রান্সিস উঠে বসল ৷ 


ফ্রান্সিস হেসে বললে--কাল রাত্রিতে একটা অজগর মেরেছি। তারই রন্ত।” 
সবাই ধূলোবাল-পাথর সরাবার কাজে লেগে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল, ধুলোবালির 
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শরটা শেষ হয়ে গেছে। একটা ফোকর পাওয়া গেল। বোঝা গেল, এখানেই ধূলোবাল 
আর ছোট-ছোট পাথরের গতর শেষ হয়ে গেছে । সেই স্তরটা খুঁড়ে ফেলতেই গহাটা স্পষ্ট 
দেখা গেল । উত্তেজনায় সবাই চেঁচয়ে উঠল। ফ্ৰাম্সিসও কম উত্তোজত হয়ান । মাদনা 
মসাজদের গন্বদুজের মত হারেটা তখন প্রায় হাতের মুঠোয় । 

গঢহাটার ভিতরটা অন্ধকার। সন্তর্পণে কিছুটা এগোতেই ফ্রান্সিস দাঁড়য়ে পড়ল। 
দেখল, একটা বিরাট গহবর নীচের দিকে নেমে গেছে। ওকে দাঁড়য়ে পড়তেই দেখে 
পিছন থেকে একজন ‘জিজ্ঞেস করল-_কা হল ফ্রান্সিস ? 

ফ্রান্সিস বলল-_আর এগোনো যাবে না--সামনেই একটা গহৰর । 

সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞেস করল--মকবডল ?ক তোমাকে এই গহবরের কথা বলেছিল? 

=না। 

=_ তাহ'লে ? 

একট; ভেবে ফ্রান্সিস বলল-_মনে হচ্ছে, পাহাড়টায় ধৰস নামার সময় হীরেটা বোধহয় 
এই গহবরেই পড়ে গেছে। নু 

এটা তো তোমার অনুমান--একজন সঙ্গ বলল । 

পরীক্ষা করলেই অন:মানটা সত্য দিনা বোঝা যাবে । 

--কী ভাবে পরীক্ষা করবে ? 

-আম গহবরের মধ্যে নামব | 

ফ্লান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল ৷ তারা কেউই ফ্রান্সসকে একা ছাড়তে রাজী 
শয়। তারা বলল--তোমার সঙ্গে আমরাও নামবো। 

ফ্রান্সিস বলল--সে হয় না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বিপদে পড়া চলবে না। 

=_ কিন্তু তোমার একারও তো বিপদ ঘটতে পারে। 

একটা বিপদ তো কাল রাত্তিরে শেষ করোছ। বড় জোর আর একটা অজগর 
থাকতে পারে। ভয়ের কিছ; নেই। তোমার কাঁছিটার একটা দিক পাথরের সঙ্গে বেধে 
দাও। 

কাছটা বাঁধা হল ফ্রান্সিস কাছটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাতে একটা মশাল জেবলে 
আন্তে-আন্তে গহবরের মধ্যে নামতে লাগল । চারিদিকে পাথরের চাঁই, তারই মধ্যে দিয়ে 
গহবরটা সঙ্গের মত নেমে গেছে। 

বেশ কিছুটা নামবার পর পায়ের নীচে একটা পাথরের মতো হক যেন ঠেকল। জিনিস- 
টার গা এবড়োখেবড়ো । ওটার ওপর দাঁড়য়ে ফ্রান্সস মশালটা নীচে নামিয়ে আনল । 
আশ্চর্য ! সেই অমসৃণ 'জানসটায় মশালের আলো পড়তে আলো ঠিকরে পড়ল। তাহ'লে 
এটাই মকবদলের হীরে। ফ্রান্সস মশালটা এঁদক-ওদক ঘোরালো॥ [ঠিকরে পড়া 
আলোর দ্যাতও অন্ধকারে এদিক-ওদিক নড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে চীংকার করে 
উঠল। সমস্ত গহৰ্রটা সেই চীকারে প্রাতিধবানত হল। গহবরের মুখে দাঁড়ানো ফ্লান্সিসের 
বন্ধুরা চীৎকার করে সাড়া দিল। 

এবার আসল কাজ। ফ্রান্সিস হীরেটার ওপর বসে একট; 'জারয়ে নিল। তারপর 
কাছটা দিয়ে হারেটাকে চারদিক থেকে বাঁধল। এই বাঁধার সময় ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল 
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গহবরটা এখানেই শেষ হয়ান। হারেটা আটকে আছে খাঁজের মত জায়গায় ॥ তার পাশেই 
গহবরটা নেমে গেছে আরো নীচে। মশাল ঘ্রয়ে-ঘরয়ে আন্দাজ করে দেখল মকবুল 
যত বড় হীরের কথা বলোছল, এই হারেটা ততো বড় নর । তখনই : ফ্লান্িসের মনে হলো 
পাহাড়ের ধবস নামার সময় নিশ্চয়ই হাঁরেটা দড'টুকরো হরে গিয়েছিল। একটা টুকরো 
এখানকার খাঁজে আটকে আছে, অন্যটা এই গহবরের আরো নীচে পড়ে আছে।  গহ্বরের 
জমাট অন্ধকারে নীচে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। 

হাঁরেটা ভালো করে বেধে ফ্রান্সিস কাছ ধরে-ধরে ওপরে উঠতে লাগল । একসময় 
গহবরের মুখে এসে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে উত্তেজনায় ফ্লান্সস তখন কথা বলতে পারছে 
না। বন্ধুদের স;সংবাদটা দেবার জন্যে ঘরে দাঁড়াতে গেল, তখনই পিঠে কে যেন 
তরোয়ালের ডগা চেপে দতিচপা স্বরে বলল, চুপ করে দাঁড়ান আপনাদের বন্ধুদের মত। 

ফ্রান্সিস আন্তে-আন্তে ঘুরে দাঁড়ালো । দেখল, ওর পিঠে তরোয়াল ঠোকয়ে দাঁড়িয়ে 
আছে দ:গার্ধক্ষ্য হেনরী । তার সঙ্গে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। দেখল 
ওদের বন্ধুদের সব গুহার একপাশে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে । দ€'একজনকে আহতও মনে হল। হেনরী ঠাট্রার সুরে বলল--এখানে নিশ্চয়ই 
কার্পেট বিক্লী করতে আসেননি ? 

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না । 

বোধহয় ভাবছেন আমরা এখানে এলাম কি করে? খ্ডুবই সোজা উত্তর । আপনারাই 
পথ দেখিয়ে এনেছেন। 

_.আমরা? ফ্রান্সিস বিস্ময় সুরে বলল । 

_-হ'যা_আপনাদের গাইভকে বলাই ছিল, সে যেন পথে চিহ্ন রেখে আসে-:ও তাই 
করোছল--সঢতরাং আপনাদের খুজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি। 

ফ্লান্সিস এবার বুঝল, কেন গাইডাঁট গাছের ডাল কেটে রাখত--মাটিতে দা, দিয়ে 
হাজাবাঁজ দাগ কাটত। ফ্রান্সিস বেশ কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল--আমাদের পিছ ধাওয়া 
করার মানে কি? 

আপনাদের যাওয়ার কথা ছিল ওঙ্গালির বাজারে--কিন্তু এখানে এলেন কেন? 

- আমরা যেখানে খুশী যেতে পার । 

--তা পারবেন। কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে আসার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। 
কিছুক্ষণ আগে আপনি গহৰর থেকে আনন্দে চীৎকার করে উঠোছলেন। আপনার বন্ধ্- 
রাও তাতে সাড়া দিয়োছল ৷ আমরা তখন গুহার মুখে আড়ালে দাঁড়িয়োছলাম। আপনার 
এত আনন্দিত হওয়ার কারণটা িজ্ঞেদ করতে পারি কি? 

ফ্রাম্সস চুপ করে রইল ৷ কোন কথা বলল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেনরী বলল--তাহ'লে 
কাটা তুলে দেখতে হয়, আপনাদের এত আনন্দের কারণটা কি? 

বেশ দেখুন, ফ্লান্সস বলল । 

হেনরী তার সৈন্যদের হুকুম দিল কাছিটা ধরে টেনে তুলতে ৷ 

ফ্রাদ্সিসদের বন্ধুদের দিকে তাঁকয়ে বলল--আপনারাও একট? সাহায্য করুন৷ সকলে 
পলে কাঁছটা টানতে লাগল । আন্তে-আন্তে কাছি-বাঁধা হীরেটা উঠে আসতে লাগল ৷ 
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- যখন গুহার ওপর এনে হনরেটা রাখা হল, তখন হেনরী হেসে বলল--এই পাথরটার জন্যে 
আপনাদের এত উল্লাস ? 
বজানসটা সামান্য নয়_ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল--এটা একটা হীরের খণ্ড 
বলেন কু! হেনরীর চোখে বিদ্ময় ফুটে উঠল । 
ধস নামার আগে এই পাহাড়ের এই গৃহার মুখেই আলোর বাচত্র খেলা দেখা যেত 
__হশ্যা, শুনৌছ একটা পাহাড় আছে, লোকে বলে মারাপাহাড়। / 
=এই পাহাড়ই সেই মায়াপাহাড় ৷ আর গঢ়হার মুখেই আলোর বর্ণ চ্ছটা দেখা যেত ॥ 
... বন্ময়ে হেনরীর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল । সে হারেটার কাছে ছুটে গেল! হীরের 
অমসূণ গায়ে হাত বুলোতে লাগল । ‘কিন্তু তার মানে সন্দেহ থেকেই যায় । সে বলল-- 
আপন কি করে জানলেন এটা হারে ? ঃ 
--মকবুলের কাছ থেকে ৷ 
মকরুলকে 2 = 
আমার বন্ধু । ৷ আগেরবার যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম । কিন্তু সে আমার সঙ্গে 
আর িরতে পারে নি। হিংস্র মোরানদের হাতে মারা গেছে। 
_-ও। 'কন্তু এটা ক সাঁত্যই হীরের খণ্ড £ হেনরীর সন্দেহ তব? যেতে চায় না ॥ 
--গৃহার মুখে হীরেটা নিয়ে আসুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন। 
বেশ ॥. হেনরী. তার সৈন্যদের হীক্গত করল । : তারা সবাই কাছটা ধরে টেনে 
হীরের গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। যেটুকু সূর্যের আলো তেরচা হয়ে: পড়ল, তাতেই" 
হণরেটা জব্লজবল করে উঠল । বিচিত্র রঙের ছটা বেরোতে লাগল হারেটার গা থেকে। 
হেনরী চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠল। সে সঙ্গে-সঙ্গে তার সৈন্যদের হুকুম দিল 
_কাছটা ধরে আন্তে-আন্তে হীরেটা পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দাও । 
" ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হাত তুলে সৈন্যদের ইঙ্গিত করে হেনরীর কাছে এঁগয়ে এসে বলল, 
--এই হারেটা ক আপান নিয়ে যেতে চান ? 
_অবশ্ই--হেনরী হাসল--নইলে এত কষ্ট করে আপনাদের পিছু এলাম কেন ? 
ফ্লান্সিস গন্ভীর স্বরে বলল--দেখুন, আপনারা একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন । 
সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আপনাকে আম সব কথা বলেছ, কিছুই গোপন কাঁর নি। 
আম যাঁদ না বলতাম, তাহ'লে - একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের খণ্ড ভেবে আপনারা চলে 
যেতেন। 
তা কি বলা যায় । সমুদ্র পেরিয়ে এতদূর থেকে. আপনারা এসেছেন কার্পেট 
দক করতে, তাও সঙ্গে আপনাদের কার্পেট নেই । একটা গাড়ী এনেছেন, তার আবার মাথা 
 খোলা-। এই সবাকছুই আমার মনে সন্দেহের উদ্বেগ উঠোছল। যে পাথরটা আপনারা 
তোলার আয়োজন করেছিলেন, সেটা দামী কিছু, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল 
না। 'কন্তু সেটা যে একটা আন্ত হারে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল ।-- 
তাহ'লে আর একটা কথা আপনাকে জানাই । এই হীরেটা একটা খণ্ডমান্রন 
_.-বলেনাকঃ : - 
=হ"্যা, এটা আমার অনঃমান। পাহাড়ে যখন ধস: নেমোছল, তখন আন্ত হটীরেটা 
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দণ্ড হয়ে যে গহবরর সা্টি হয়োছিল, তাতে পড়ে যায়। এই খণ্ডটা আমি পেরেছি: 
শহৰরটার একটা খাঁজে । অন্য খণ্ডটা গহৰরের তলদেশে কোথাও পড়েছে । 

_তাই নাক । হেনরী খুশীতে লাফিয়ে উঠল। 

_আমার কথা এখনও শেষ হয়ান। ফ্রান্সিস গন্ভীর্বরে -বলল-সেই অন্য হীরের 
এণ্ডটার জন্যে আম আবার গহৰরে নামব। যাঁদ সেই খণ্ভটা পাই, তাহ'লে আপনারা 
এটা নিয়ে যাবেন, আমাদের কোন আপাঁত্ত নেই। 

_আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে ? 

-_-তাহ'লে লড়ে নিতে হবে। 

হেনরী হো-হো করে হেসে উঠল--একমান্র আপনার কোমরেই তরোয়াল আছে-_ওটা 
আর নইনি। আপনার দলের বাদবাকী সকলের অন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং গুহার 
মূখ থেকে নীচে ফেলে-দেওয়া হয়েছে। এর পরেও লড়তে চান ? 

- হ্যা, আম একাই লড়বো। 

_কেন 'মাছামছি বেঘোরে প্রাণটা দেবেন । 

'ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল | হেনরী তাই দেখে বলে উঠল--উ'হ, 


উদহ_খুন-খারাঁপ আমি দ:'চোখে দেখতে পার না। তার চেয়ে আমাদের একজন লোক 
শহরে নামক । খোঁজ করে দেখুক, আর একটা হারের খণ্ড পায় কিনা । 

_আগে বলুন সেটা পেলে কে নেবে? 

__বেশ। আর একটা হারের খণ্ড পেলে আপনারা নেবেন। 

-__খুব ভালো কথা । 

হেনরীর ইশারায় সৈন্যদল থেকে একজন এগিয়ে এল । আবার গহৰরের মধ্যে কাছ 
ফেলা হল। লোকাঁট কাছ ধরে নামতে লাগল । এক হাতে মশাল ধরে লোকাঁট অনেকটা 
নেমে গেল। একট; পরেই হঠাৎ লোকটির আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ 
গহবরের মধ্য প্রতিধ্ৰানত হতে লাগল । সবাই ছুটে গহবরের কাছে গেল । কাছ টেনে 
দেখা গেল, লোকটা কাছি ছেড়ে গহররের নীচে পড়ে গেছে। {ক কারণে এমনটা হলো, 
কেউই ভেবে পেল না । হেনরী কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। চোখের সামনে এরকম 
মৃত্য দেখে কেউই আর গহৰরে নামতে সাহস পেল না। 

এবার ফ্রান্সস এাগয়ে এল ৷ ফ্রান্সসের বন্ধুরা তাকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে 
চাইল'। কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিস বলল, আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না। 
আমি এখন যা বাল মন দিয়ে শোন। যারা কাছ ধরে ছল তাদের বলল--আ'ম কাছি 
ধরে দুবার ঝাঁকুনি দলেই কাছ ছাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না আমি গহৰরের একেবারে শেষে 


নেমে-কাছিটায় আবার দ:'টো ঝাঁকুনি না দই | যাঁদ হারের খণ্ডটা পাই, তাহ'লে সেটাকে 
কাছ দিয়ে বেধে কাছিটাতে আবার দটো ঝাকুনি দেব। তখন তোমরা কাছ টেনে তুলবে। 


ফ্রান্সিস এক হাতে জলন্ত মশাল নিয়ে কাছি বেয়ে নাচে নামতে লাগল |. কিছুদূর 
নামতেই,সই গহৰরের খাঁজটার কাছে এল । মশালের আলো পড়তে দেখল দু'টো বিষধর 
সাপ সেই খাঁজটায় ঘরে বেড়াচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। আগের লোকটা 
শন্চয়ই বিশ্রাম নিতে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তখনই সাপ কামড়েছে । আর লোকটাও এই 
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অতাঁকত আক্ৰমণে হকচাকয়ে নীচে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা সেই খাঁজের 
ধুলোবালির মধ্যে পঁতে দিল । এবার সাপ দু'টোকে স্পম্ট দেখা গেল । ফ্রান্সিস পা 
দু'টো দিয়ে কাছটা জাঁড়রে ধরল। কোমরে থেকে তরোয়াল খুলল ৷ তারপর একটা 
সাপের মাথার দিকে লক্ষ্য রেখে সজোরে 
তরোয়াল চালাল, সেই সাপের মাথাটা 
কেটে ছিটকে পড়ল । সাপের শরীরটা 
বারকরেক নড়ে উঠল । তারপর আর 
নড়ল না। এবার আর একটা সাপ। 
সেই সাপটা কিন্তু বিপদ বুঝে পাহাড়ের 
ফাটলটার মধ্যে "ঢুকে পড়ল ।- আর 
সাপটাকে দেখা গেল না। ফ্রান্স 
আবার .কাছটাতে দ?'বার ঝাঁকুনি দিল, 
ওপর থেকে যারা কাছ ধরোছল, তারা 
কাছ ছাড়তে লাগল । 'ফ্লান্সস মশালটা 
ধুলোবালি থেকে তুলে নিয়ে আবার 
নামতে লাগল । 

বেশ 'কছ:্টা নামবার পর দেখল, 
নীচে যেখানে গহবরটা শেষ হয়ে গেছে, 
সেখানে লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। 
ওর হাতের মশালটা একপাশে পড়ে 
এ গিয়ে তখনও জবলছে। সেই মশালের 

আলো যে এবড়ো-খেবড়ো : পাথরটায় 

সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল । টা ভারতে 
একখণ্ড হারে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্রান্সিস নামতে-নামতে হীরেটার ওপর 
এসে দাঁড়াল। তারপর লোকটার মৃতদেহ! একপাশে সাঁরয়ে কাছ টেনে-টেনে হারেটা 
বাঁধল। বাঁধা হলে কাছিটায় ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিল। গহৰরের ওপর থেকে সবাই 
আন্তে-আন্তে হীরেটা ওপরে উঠতে লাগল । সেই সঙ্গে ফ্রান্সসও উঠতে লাগল । 

গহৰরের মুখে আসতেই ফ্লান্সিস নেমে এল। তারপর সবাই গিলে টানতে-টানতে 
হীরেটাকে গৃহার মধ্যে নিয়ে এল । 

হারের আর একটা খণ্ড দেখে হেনরীর আনন্দ দেখে কে ! সে একবার একখণ্ড হারের 
কাছে যায়, আর পরক্ষণেই অন্য হীরেটার কাছে যায়। ফ্রান্স আন্তে-আন্তে দূঢ় পদক্ষেপে 
হেনরীর কাছে এসে দাঁড়াল । জিজ্ঞেস করল--তাহ'লে আপাঁন ক "থর করলেন ? 

-কোন ব্যাপারে ? 

= একটা হাঁরের খণ্ড আমরা. নেব, আর একটা আপনারা নেবেন । 

অসম্ভব ! এ 

তার মানে? 
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জানেন, এত বড় দুই খণ্ড হীরে যাঁদ পর্তুগালে নিয়ে-গিয়ে,রাজাকে দিতে পার 
রাজসভায় আমার সম্মান কত বেড়ে যাবে । 

= কিন্তু কথা ছিল একখণ্ড হীরে আমরা নেব । 

তেমন কোন কথা হয়েছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না। 

-_-তাহ'লে আপনি ক রন্তক্ষয় চান ? 

হেনরী ফ্রান্সের কথা কানেই নিল না। নিজের সৈন্যদের দিকে তাঁকয়ে চেয়ে 
বলল-_হাঁ করে দেখছ কি । হারে দু'টো নীচে নামাও। 

সৈন্যরা তাড়াতাঁড় কাছ য়ে বাঁধা হীরের খণ্ডটা টানতে-টানতে গঢ়হার মুখের কাছে 
নিয়ে এল । তারপর ধরে-ধরে আন্তে-আন্তে নীচে নামিয়ে দিতে লাগল । 

ফ্রান্সিস শন্তু চোখে একবার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর তরোয়া- 
লের হাতলে হাত রাখল ৷. বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললো ফ্রান্সিস, 
এমন পাগলামি করো না.। 

ফ্রান্সিস অগ্রুরদ্ধস্বরে বলে উঠল-ষে হীরের জন্যে জন্যে আমার দ:'জন বন্ধ প্রাণ দিয়েছে, 
সেটা আম এভাবে হাতছাড়া হতে দেব না। 

বন্ধুরা কোন কথা শুনল না। বারবার ফ্লান্সিসকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে 
লাগল । ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে ক যেন ভাবল । তারপর তরোয়ালের হাতল 
থেকে হাত সরাল । 

দ্বিতীয় হীরের খণ্ডটাও ততক্ষণে নামানো শুরু হয়েছে । আন্তে-আন্তে ওটাও নামানো 
হল। এবার সকলের নামবার পালা, প্রথমেই নেমে গেল হেনরী, তারপর তার সৈন্যরা ৷ 

এবার নামল ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা । নীচে নেমে ফ্রান্সিস দেখল, ওদের গাঁড়তে 
একখণ্ড হীরে তোলা রয়েছে । হেনরীও একটা গাঁড় নিয়ে এসেছে । সেটাতে হীরের 
অন্য খণ্ডটা, তোলবার তোড়জোড় চলছে। সৈন্যরা সবাই মিলে ধরাধার করে হাীরেটা 
হেনরীর গাঁড়তে তুলল । 

বেলা পড়ে এল ৷ সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই । ফ্লান্সিসদের তো আর কিছ 
করবার নেই ! তারা সে রাতটা এখানেই কাটয়ে যাবে স্থির করল ॥ হেনরীও তার সৈন্য- 
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রাত গভীর হল। সারাদিন পর সবাই ঘ্দাময়ে পড়েছে । ঘুম নেই শুধু 
ফ্লান্সিসের চোখে আর হেনরীর দুই প্রহরারত সৈনোর চোখে । ওরা দু'জন খোলা তরো- 
য়াল হাতে হারে দু'টো পাহারা দিচ্ছে । 

ফ্রান্সস শুয়ে ছটফট করতে লাগল । কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন ক 
করবে । শদ্ধ সুযোগের আশায় বসে থাকা ছাড়া কিছুই করবার নেহ । অথচ সময় নেই । 
একবার যাঁদ হারে দ:'টো নিয়ে হেনরী দুর্গে ঢুকতে পারে, তাহ'লে হীরে দুটো আর “ফরে 
পাওয়া অসন্ভব। ফ্রান্সিস এক-একবার উঠে মশালের .আলো দেখছে হেনরীর সৈন্যরা" 
আর তার বন্ধুরা সবাই অকাতরে ঘুমচ্ছে। ওর কিন্তু ঘুম আসছে না। চুপচাপ শুয়ে 
আছে ও। 
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হঠাৎ দেখল, অন্ধকারে গঢ়াড় মেরে-মেরে রে ধেন -এঁদকৈই আসছে। ফ্রান্সিস ঘুমের 
ভান করে শয়ে-শুয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল । লোকটা কাছাকাদছ আসতে দেখল 
লোকটার খাল গা, -পরনে শুধু একটা নেংট। মুখে গায়ে উল্কি আঁকা । ফ্রান্সিস 
ভীষণভাবে. চমকে: উঠল--মোরান 
উপদাজা লোক । ফান্দ পিল 
চখচক শঢলারাললটা চল গল এক লাফে 
উঠে দাঁড়ীল। লোকটা প্রথমে হবচাকরে 
গেল তারপরই: ছুটে এসে ফ্লান্সিলের 
তরোয়ালসনদ্ধ হাতটা চেপে ধরল । 
ফ্রান্সিস - হাতটা ছাড়াবার: জন্যে: 
লোকটাকে ধাক্কা দিতে: যাবে তখনই 
শণল _ক্রান্সিস-আম হ্যারি । 

ফ্লান্সস প্রায় লাফিয়ে উঠল-. 
হ্যার, তুম এখনও বে"চে-আছ ! 

হ্যার আস্তে বলল--এহটু কুশব্দ ' 
করো না । -পরে সব।বলবো-। y সঙ আঃ 

ফ্রান্সের আনন্দে তবু বাধা: ফ্লানসসের তরোয়ালসাদ্ধ. হাতটা 
মানছে না, হ্যারর হাত-চেপে ধরল চেপে ধরল। 

হ্যারি চুপচাপ বদল --এখন আমাদের অনেক কাজ। মন দিয়ে শোন, তোমাকে ক 
করতে হবে । 

-'বলো। 

__-সব বন্ধুদেরও জাগাও । পাহারাদার সৈন্য দুটোকে কাব, করে সবাই যেন গাড়ি 
দ'টোয় উঠে বসে । তারপর : ঘোড়াগলোকে এনে গাড়িতে জূড়তে হরে। কোনরকম 
শব্দ যেন না হয়। কিন্তু সমস্যা হল গাঁড় চলাবে কে? 3 

_রঙ্গো একটা গাঁড় চালাবে, অন্যটা আমি চালাবো । 

তুম পারবে তো ? ) 

_হখা-আম অনেকদিন চালযে-সাঁলয়ে অভ্যেস করোছ।... ' 

_বেশ। এবার পরের কাজ। সমন জায়গাটা মোরান উপ-জা'তরা ঘরে ফেলেছে। 
আম একটা সংকেত. দিলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে । অ গোরালদের বলা আছে 
তারা যুদ্ধ করবে না শন এদের আটকেড্রাখরে 
-- বলো কি { 5 

হা আমি খড়কুটো তারের ডগায় আটকে আগমন জালিয়ে চারদিকে ছাড়ে মার । 
ঠিক তখনই ওরা চারাদক থেকে ঘিরে ধরবে: আগুনের তার ছ'ড়েই আমি লাঁফয়ে তোমার 
-গাঁড়তে, উঠবো। তারপর আর কিছু করবার নেই । : যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে 
আমাদের পালাতে হবে । বুঝেছে? 

ফ্লান্সিস মাথা ঝাঁকাল। তারপর গধাঁড় মেরে তার বন্ধুদের কাছে-কাছে গিয়ে একে- 
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একে সবাইকে জাগাল। ঠোঁটে আঙ্গুল রেথে সবাইকে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিল। 
তারপর 'রঙ্গোকে সঙ্গে নিয়ে গাড় মেরে-মেরে চলল পাহারদার দুশটর উদ্দেশ্যে । হঠাৎ 
শন ‘থেকে লাফ "দিয়ে মডহুর্ত্তে পাহারাদার দ্রঃপটকে কাবু করে ফেলল ওরা । দু'টো 
-পাহারাদারের মুখে রুমাল গুজে হাত-পা দাঁড় দিয়ে বেধে ফেলে রাখল । তারপর 
ঘোড়াগ্ুলোকে আন্তে-আন্তে এনে গাঁড় দু'টোতেজুতল.। চাপা স্বরে সবাইকে ডাকল 
গ্াঁড়তে ওঠার জন্যে । সবাই দঃ’ ভাগ হয়ে সন্তর্পণে গাঁড় দুটোতে উঠে বসল । 

এবার হ্যার খড়কুটো বাঁধা তীরগুলো মশাল থেকে আগ,ন জ্বালিয়ে নিয়ে চারাদকে 
"ছুড়ে মারতে লাগল। - সবকটা তাঁর ছধুড়েই হ্যার এক লাফে গাঁড়তে উঠে বসল। 
ফ্রান্সস আর রিঙ্গো গাঁড় ছেড়ে দিল। আর ঠিক তখনই শোনা গেল চারাঁদকে 
'মোরানদের চীংফার ৷ বনের চারাদকে আগুন ধরে গেছে । তারই মধ্য দিয়ে ফ্রান্সসরা 
জোরে-জোরে চালিয়ে গাঁড় দ?টোকে বের করে নিয়ে এল। তারপর গাঁড় দু'টো বেগে 
ছুটল । ফ্রান্সিস পেছনে তাঁকে দেখল সমস্ত বনটায় -আগুন লেগে গেছে। হেনরীর 
সৈন্যরা যে যৌদকে পারছে পালাচ্ছে । 

সারাঁদনে মাত্র একবার দুপ[রবেলায় গাড়ি থামিয়ে একটা ঝরণার ধারে বসে খেয়ে নিল 
সবাই । তারপর আবার গাঁড় ছুটল । হেনরা যে গাঁড়টায় এসৌছল, তার মধ্যে হীরের 
খণ্ডটা আটোন। তাই কাছ দিয়ে গাড়টার সঙ্গে বাধা হয়োছল।. গাঁড় চলার ঝাঁকুনিতে 
কাছিটা আলগা হয়ে গিয়োছল ৷ সেটার আবার নতুন করে বাঁধা হলো । আবার ছল 
গাঁড় । সন্ধ্যার সময় গাঁড় থামানো হল। রাতটা কাটল উন্মুন্ত আকাশের নীচে। তাঁবু 
ফেলে আসতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে. খাবারের বাক্সটা তুলে নিয়েছিল, তাই 
যাহোক কিছ; খাবার জুটল । রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর হতেই গাঁড় ছুটল । 

হ্যার ফ্রান্সসের পাশে এসে বসল। । ফ্রান্সিস ‘জিজ্ঞেস করলো-_হ্যার এবার 
বলতো, তুমি কি করে বাঁচলে ? ie 

হ্যারি বলতে লাগল-_-তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, পায়ে তীর লাগার পর একটা 
পাথরের ঢাব থেকে আম মাটিতে পড়ে গিয়োছলাম। 

_ হ্যা, মনে আছে। নী 

_যে পাথরের বির নীচে আমি পড়ে গিয়োছলাম, সেই পাথরটাকে মোরানরা দেবতা 
জ্ঞানে পুজো করত। : পাথরটাতে রঙ-বেরঙের দাগ, নাঁচে পুজোর ফল এসব ছল। 
আমরা কেউ কিন্তু সে-সব লক্ষ্য কার নি। আমাদের অনুসরণকারী -যে লোকটা আমাকে 
দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠোঁছল। আমাকে মারবার জন্যে দা উচয়ে এাঁগয়ে এল । 
কিন্তু পাথরের 'চাবটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল-। এমনিতেই মোরানরা 
ধমভীরু। তার ওপর যে পাথরটাকে ওরা পুজো করে, তারই নীচে আম পড়ে আঁছ-- 
এসব. দেখে-শদুনে লোকটার মুখ শ্াকরে গেল ॥: সে দা'টা কোমরে গুজে আমার কাছে 
এল। পা 'দিয়ে তখন গলগল করে রন্ত বেরোচ্ছে। লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে 
গালকাটা সর্দারের কাছে নিয়ে এল। ৷ সর্দার সব কথা শুনে ওদের এক সঙ্গীকে হীঙ্গত 
করল। সেবনের মধ্যে ঢুকে গেল। একট; পরেই কিছ; লতাপাতা নিয়ে বন থেকে 
বেরিয়ে এল। সেই লতাপাতা 'দরে আমার পা'টা বেধে দিল ।.. অনেকটা আরামবোধ 
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করলাম । তারপর সদরের দু'জন সঙ্গী কাঁধ ধরে-ধরে এগোলাম ওদের গ্রামের কে । 
সেখানে একটা বাড়তে রেখে ওরা চলে এল ৷ 

=তারপর ? 

_আমার 'চাঁকৎসা আর সেবা-শশ্রুষা করল । কিছুদিনের মধ্যেই আমি সদহ্থ হয়ে 
উঠলাম । তবে এখনও একট; খংড়িয়ে চলতে হয়। হোক, আমার সঙ্গে মোরানরা ভালো 
ব্যবহার করতে লাগল । আসলে ওরা ধরে নিয়েছিল, আমি ওদের দেবতা প্রেরিত মানুষ । 
আন্তে-আন্তে আমি ওদের পরামর্শদাতা হয়ে গেলাম । আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে 
মোরান-সদরি কোন কাজই করত না। 

_হ্যারি, তুমি আমাদের খোঁজ পেলে কী করে? 

_ওঙ্গা'লর বাজার থেকে মাইল পনেরো উত্তরে হারের পাহাড়; এটা আম জানতাম । 
আমি সেইজন্যে সেই পাহাড়টার কাছে একজন মোরানকে পাহারায় রেখেছিলাম । আমি 
জানতাম, তুমি আসবেই । তোমরা যখন এলে তারপর থেকে সমস্ত ঘটনাই আমরা দেখেছি । 
দগরক্ষক লোকটা যে কিছতেই হীরে দুটো হাতছাড়া করবে না, এটা বুঝেছিলাম । আমি 
তখনই দুুগ'রক্ষক আর তার সৈন্যদলকে নিঃশেষ করতে পারতাম । কিন্তু আম চেয়োছলাম 
বিনা রন্তক্ষয়ে কার্যোদ্ধার করতে । শুধু পালাবার সুযোগ করে নেওয়া । মোরানদের 
নিন্দেশি দিয়োছলাম, আম আগুনের তাঁর ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন চীৎকার হইহুল্লো 
করে দদুগরিক্ষক আর তার সৈন্যদের ঘাবড়ে দেয়। এই সুযোগটা পেলে গাঁড় নিয়ে 
আমরা পালাতে পারবো । হলোও তাই । 

_ কিন্তু তুম আমাদের সঙ্গে পালাবে এটা মোরানরা জানে ? 

না, ওরা জানে আম আবার ওদের কাছে ফিরে আসবো । তাই চারাদকে আগুন 
লাগাবার সংকেত দিয়েছিলাম । আগুন নিয়ে ওরা এত ব্যন্ত থাকবে যে, আমার পালানোটা 
'ওরা লক্ষ্য করতে পারবে না। 

_হ্যাঁর তুমি বেচে আছো, দেখে এত খুশী হয়োছ যে 
ফ্লাদসসের গলা বুজে এল। 

ফ্রান্সিস ওসব আর ভেবো না। হ্যাঁর ফ্লান্সসের কাঁধে হাত রাখল। বলল 
তোমরা নিশ্চয়ই জাহাজ নিয়ে এসেছো । 

_ হা, তেকরঢুর বন্দরে জাহাজ রয়েছে। 

_ তাহ'লে ‘এখন আমাদের একটা কাজ 
তোলা । 

গাঁড় ছুটে চলল । ফ্রান্সিস আর 'রঙ্গো দু'জনেই যথাসাধ্য দ্রুত গাঁড় 
করছে। দিগন্তাঁবস্তৃত মেঠো জাঁমতে পড়ে রাত্তিরেও গাঁড় চালাতে লাগল । গাইডাটির 
নির্দেশে চলে ওরা পথটা আরো সংক্ষপ্ত করে নিল। এই সংক্ষিপ্ত পথে নাক সিংহের 
ভয় আছে। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে--সামনা-সামীন কোন ?সংহ গড়ন । 


চা 


কি বলবো আম ।. আবেগে 


_যে করেই হোক হারে দু'টো জাহাজে 


চালাবার চেষ্টা 


চে 


দঃখাদন পরে এক সন্ধ্যায় ওরা তেকরুর বন্দরে এসে পেশছল । 
এবার বিদায় দিল ওরা । 


ৰ 


সঙ্গের গাইভটিকে 
ওকে প্াতর মালা, আয়না, চিন্রান দিল, গাইভটা খুশী হল। 


২২২ শ্শিতিহিলী -— 


নট হীরের পাহাড় 


ফ্রান্সের. .জাহাজের.বন্ধুরা হইহই করে উঠল-। অবাক্‌ চোখে- তাকিয়ে দেখতে 
লাগল হীরের খণ্ড দুটি । তারপরেই'আনন্দে কেউ-কেউ হেড়ে-গলার গান-ধরল-নাচতে 
লাগল কেউ-কেউ। ফ্রান্সিস--গাঁড়তে:“দাঁড়য়ে সবাইকেডেকে বলল-_ভাইসব,এখন€ 
নশচন্ত হবার সময় আর্সৌন। আনন্দ করার,-সময় পরে অনেক পাবে। এখন 
দুটো জাহাজে তোলার জন্যে সবাই হাত লাগাও 

যা দুটো গাড় থেকে নামাতে রাত হয়ে গেল। চারদিক মশাল পঠুতে তারই, 

আলোতে কাজ চললো । এবার হারে দুটো জাহাজে তোলার জন্য সবাই কাঁধ লাগালো! 

লে পাঠাতনে সাবধানে পা ফেলে একটা হীরের খণ্ড জাহাজে তোলা হল! 
দুর্ঘটনা-,কিছ; ঘটল না। তবে একজন পা পিছলে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল । 
থেকে দাঁড় ফেলা,হল ।- লোকটি নিজেই দাঁড় বেয়ে জাহাজে উঠে এল । ফ্রান্সিস সবাইকে 
ডেকে বলল--আমাদের এক্ষীন ‘জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে । এখানে এক মর ও সর 
দেরী করবো না আমরা। 

ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো । পাল খাটানো হলো । হাতল 
মূলে উঠল। জাহাজ চললো গভীর সমুদ্রের দিকে । 

জাহাজে ততক্ষণে মশাল হাতে নাচ শুরু হয়ে গেছে। গান গাওয়া চলল সেই সঙ্গে ! 
সবাই জুটলো সেখানে হীরের খণ্ড দ+টোর চারপাশে ঘররে-ঘুরে সবাই নাচতে লাগল । ৷ 
শুধু ফ্রান্সিস একা ডেকে-এ দাঁড়রে তেকরুর বন্দরের দিকে এক দাটতে তাকিয়ে রইল ৷ | 
বারবার মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল । চোখ ঝাপসা হয়ে এল বারবার । তেকরএর । 
বন্দরের আলো আন্তে-আন্তে দুরে মিলিয়ে গেল । চোখ মুছে তারা ভরা আকাশের দিকে 
তাঁকয়ে ফ্রান্সস একটা দীর্ঘ*বাস ফেলল ৷ 


॥ শেষ ॥ 


এই গ্রন্থের পঢর্ববর্তী অধ্যার--সোনার ঘণ্টা ১০. 
এই গ্রন্হের পরবর্তী অধ্যায়-_মমুক্তোর সমুদ্র ১০, তুষারে গুপ্তধন ১০. রুপোর নদী ১০ 


